রাধে-গোবিন্দ গেগীন।থ, গোগী্গন বল্পভ। 





ভক্তি । 


১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ভা মাস, ১৩২৭ সাল! 
শীল “পসরা উরি 


₹মত্দহনাজ্ল্রণীস্্‌। 
“আজানুলন্ষিত ক্রুজ কলক্াবঙগাতৌ৷ 
শৎক্ীর্তনৈক্ পিতল্লৌ ক্মলাস্ম তাক্ষৌ । 
লিশ্বাম্তলে ছিজ্বল্লৌ জুগর্থর্সপীলো 
স্বন্দে জগশ্ প্রিস্রকলো করুলাবতাল্ী ॥% 


নিতাই নাম। 
নিআাই নামটি ফড়ই মধুর নিতাই আমার প্রাণ। 
- শরণাগত কলির জীবে নিতাই করেন ত্রাণ ॥ 
নিতাই আমার সর্ধবন্বধন নিতাই মাতা পিতা । 
নিতাই নিতাই বলবে মন নিতাঁই প্রেম দাতা ॥ 
" নিতাই বিন! হয়ন! কিছু নিতাই নামটী বড়। 
নিতাই নামে আলে প্রাণে গৌর তক্তি দঢ়॥ 
বড়ই মধুর বড়ই করুণ আমার নিতাই টাদ। 
ঢুকলে কাণে ছাড়তে নারে এমনি প্রেমের ফাঁদ ॥ 
ভবের মাঝে বড়ই চতুর নিতাই ভজে যেই। 
নিতাই বিনা কলির জীবের ইষ্ট কেহ নেই ॥ 
সব চিন্তা ছাঁড়রে মন নিতাই নিতাই বল। 
নকলি জনিত্য হেথা নিতাই পারের সম্বল ॥ 
দীন-জ্ীভোলানাথ ঘোষ বর্ধা। 


জম্মাউরী। 


৬ ধুরার য়া কংশান্গর বড় চর্দান্ত রাজ! ছিলেন। যেমন তুর তেমনি | 


চে ভস্তিৎ। [১৯শ বধ, ১ম সংখা। 





নিষ্ঠর। জীবনের প্রভাতে? তিনি নিজ পিতা উ দেনাক কারা কবারযা নিজে 
সঁহার রাজ্যপদ হণ ক শবাছালন, অব কলি 1 ভনি (“বকার প্র্চি একটু 
গ্নেহ ছিল, সেই জন্ত পিতা.ক কাণাকছ কবিদ বাঁখ্পেও ভয় যাহাতে পয 
পাত্রে ন্তত্ত হয় তাহার চে] ক'াছি«ন। য১গ। ১ডান খন্থছেবের সন্ত 
ভগ্মির উদ্াহ ত্রিয! সম্পং কষা যন হায় চএশ্চি* রথ নিজ সানথ 
হইয়া বস্দেব এবং দেখকীক ভাহাপের আব।সে গে ছানা যাইতাইজেন, 
তখন গাঁথধমধ্যে দৈবঝাণী দ্বার! ভাবা হন যে এই ভাগ্রর অ৯ম 
গর্ভস্থ সন্তান দ্বারাই তাঁথার ইহন্দীবানল লীশণ1পণ!। শেন হইব। তখন 
তাহার পেই ভগ্রিশেহের পনিবর্ে ঢারণ “হ১1৭ই ত" ভাব হইযাছিল। 
ভগ্বিকে আর পৌছাইয়। ওয় হই। ন',হুৎনাং রগ ফিশই' আনা হইল এবং 
বন্নদেব ও দেবকীকে ক] দ্ধ ক হইল। নি+র হদয়হন কংশ মরণ ভয়ে 
ভীত হইয়া প্রতিজ্ঞা করিল যে, ভণ্ব গর্ভস্থ সম্তানদিগকে জন্মিবামাত্র শমন ভবনে 
প্রেরণ কবিষ্বা নদৃষ্টের লেখ! খণ্ডন করিবে_-নিদ্দের তগ্ি ও ভর্রপতীকে 
চিরজীবনের জন্ত কারাকদ্ধ করিয়া! নিয়তিকে ধাঁকি দিবে। 

ক্রমে ক্রমে এক একটা কিবা দেবকীব সাগুটা মস্থানকে বিনষ্ট করিমাও 
কংশ নিশ্চিন্ত হইতে পারে নাই, কেম ন| দৈববাণী হইয়াছিল যে, অইটম গর্ভস্থ 
গুত্রই তাহার নাশের কাবণ হইবে। দেবকীর এবার সেই অষ্টম গর্ভ এই 
ভাঞ্জ মাসেই তাহার দশমান পূর্ণ হইয়াছে, কংশও এবার আরও বেশী সাবধান 
হইয়াছে। ভগ্ির দশনাপ পূর্ণ হইগার পূর্ণ হইতেই কারাঁপহরীর সংশ্যা দ্বিগুণ 
করিয়া দিয়াছে_কোন ক্রামই যেন কেহ কারাপ্রাচীরেব হিশ্তর প্রবেশ করিতে 
ব! বাহির হইতে না পাবে '্গাহার বাশষ বাবস্থা করিস লাছে। পু 

আজ কৃষপক্ষের অষ্টমী, প্রভাত হঈতেই গগনমগ্ডল জগদাবৃত ১ সারাদিনই 
অল্ল সল্প বৃষ্টিপাত হইতেছে, তবে মার্গ্ুষ্ব পাতিত পবন ভগবানের আগমন 
আঁখায় ধরিত্রী কি প্রকার অবস্থা ধারণ করিয়।ছ হাহা! দেখিবার জন্ত একবার 
উদয় হইয়া আবার মেঘেব ভিতর অন্তহিত ভইপেন--যাঘিনী আগমদের পূর্ণ 
হইতেই ধরণী অন্ধক।বে 'লাচ্ছ্, প্রকৃতি সুন্দরী আস যেন ভগবানের আগমন 
আশার নূতন সাঁজে সঙ্দিত হইগ।ছেন বলিয়! তাড়াতাড়ি নিপ্েকে অন্ধকারে 
চাকির! ফেলিয়াছেন। আঁজ অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেবকীর শরীর অনুষ্থ 
বোধ হইগ়াছিগ, সার। দিবসে সৈই শন্ুস্থত! আমে বৃদ্ধি হইয়া রাজি একগ্রহর 
অন্তীত হইতে নী হইতেই দেবকীর অবস্থা! বেশ বুঝা! গিক়াছিল। বঞ্দেব 


ভা, ১৯১৭] জয়া ঈমী। গু 





সাপ ররর 


চিন্তায় সাকুল, এই হর্যোণ বিশেষতঃ রাধে স্থণ হইলে কি প্রকারে তাহাকে 
রক্ষা +কিবেন শাঁচার কোন ₹পাঁধই কিন করিতে পঠিতেছিলেন না। বনুদেষ 
চ্বেল্সী দাস্টা ভান বিনর্জন চিব।৪ যে ঢীশন পাব” কলিদা আছেন, সে কেবৰ 
গাঁ আইম 5 গনের াশার়। মাল মনে অনা পাঁচে এইবার যে সন্তান 
ভগ ০৯বে ভা বারি কংলের বিশ ও গাভাাল। উন্ঠার হইবে। সময় 
কাভার অপেক্ষা হকার না, খাদি ছ্বিপহর ৬ শীত) কারাগার মধ বসিয়া 
ব্পদের সেই বিগদবালিন মধুক্দলক ডাবিতোছন, দেবকীও প্রসব বেদনায় 
কাতরা চইয়।ছগবানক্কে স্মরণ কবাল্হেন। উনায়ট ভগবানের উপর নির্ভর 
করিয়া 'মাছেন। কার প্রাবের বাটার প্রীদিগের দে রি ংকান ইতিপূর্বে 
শোনা যাইতেছিল তাহাও ক্রান নিশ্ক্ হইল! এমন সমযে শীতণবান সেই কারা 
মধ্যে চতুভূজ যুষ্রিতে প্রকাশ হঈলেন। সেই মূষ্ঠি দর্শনমাত্র হা স্থী উভয়েরই 
দিবা জান হইল, তখনও মায়া আগিয়! তাঁহাব প্রবল আধিপত্য বিস্তার কবে 
নাই, ভাই তাহাবা উভ-য় সেই শঙ্খচক্রগদ*পদ্মশাবীর স্তব কবিতে লাগিলেন, 
এবং জ্রীমুখের আদেশের অপেক্ষা কবিতে লাগিলেন । তখন গোলকবিহারী 
বলিলেন “্বন্থুদেব | দেবকী ! তোঁযবা| আমাকে পৃত্রৰপে পাইনাৰ প্রার্থনা 
ফরিয়াছিলে, তাঁই আমায় পূত্রৰপে পাইয়াছ, আমাকে পাবার জন্ঠ অনেক কষ্ট 
সহ্থ করিয়াছ আর কিছুদিন অপেক্ষা কর আমি শীগ্রই কংশের নাশ এবং 
ছোমাঁদের উদ্ধার করিব । এখন আমাঁকে লঈয! বৃন্দ।বনে চস, মেখানে গোপরাজ- 
মহিষী হ শা! এক কন্সা প্রসব কবিষাছেন আঁমাক্কে দেই কন্তার স্থানে রাধিয়া 
ভূমি সেই কণ্তা লইয়া মধুত্রায় গুত্যাগ্ঘন কর-_আমি যোগশয়াকে আন্দেশ 
'িয়াছি, তাঁহার গ্রভাবে এখন পৃথিবীর যাবনীনর প্রাণি নিদ্রায় অচেতন, 
তোমার কোন বিদ্ব বাঁধাই ভোগ কগিতে হইবে না, আমার কৃপায় তুষি 
সকল বিপদ উত্তীর্ণ হইবে। ও প্রকার আানেপ শুনিয়া বহুদের তুমিষ্ট 
শিশুকে ক্রোড়ে গ্রহণ করিতে ঘাইয়। দেখেন যে, সেই শিশু আর চতুতুর্জ নাই 
স্বাভাবিক যাঁনহের গায় দ্বিতুজ হটযাছে এদিকে ভগবানেব চতৃতূপ্জ যুগ্তি 
অন্ধধর্ণনের সঙ্গে সঙ্গেই বন্থুদেৰ ও দেবকীয় হদরে মায়ার আবির্ভাব হইল। 
ঘাৎসল্য রসে প্রাণ ভরিয়া গেল। হল্জিণী যেনন বাঁধের ভয়ে নিজ শাবককে 
লিজ বক্ষে মধ্যে দুফাইয়া বাখে সেই প্রকার দেবকীও সেই শিঞকে জইরা 
ই মধো ধাহুখ করিলেন । বন্দেব কিন্তু যন রীধিয়াছেন অজপ্ত দেধকীকৈ 
জীদষগবানে্ আদেশ রণ বাইয়া দিযা--শিুকে ভাহার ফোড়ি হইতে দিঈ 


ল্ল. ভিত্তি । [ফশ বর্ষ, সংবধা। 


ইনি লী 
কোড়ে গ্রহণ করিলেন। এখনি শিশুকে নন্দালয়ে লইমা যাইবেন, ভগবানের 
স্বপায় কল বিদ্ন উত্তীর্ণ হইবেন মনে সে বিশ্বাস থাকিলেও এক একবার শর্ধ। 
হইতৈছে যে, এই ভীষণ ছুর্ঠেগ্ঘ লৌহকগাট বুনি খুলিবে না, আর দ্বার খুলিলেইত 
সম্মুখে সেই নৃশংস কারাপ্রহবী। আবার দীননাথের সেই অতয়ববাণী মনে হই- 
তেছে। বহ্থদেব শিগুকে বক্ষে লইয়া আস্তে আস্তে কপাট টানিলেন সেই লৌহ 
বার নিঃস্বঝে খুলিয়া গেল বাহিরে আদিলেন, আসিয়া! দেখেন প্রহরী! সব 
গাঢ় নিদ্রায় অচেতন, বাহিরের প্রকৃতির অবস্তা তখনও পুর্বের ন্যায় ভয়ানক । 
তথাপি বন্থদেব অনেক আব্বস্ত হইযাছেন-__দীনবন্ধুর কৃপায় এক ধোঁটাও বৃষ্টির 
ঈল তাহার গাঁয়ে পড়িতেছে না, কে যেন তাহাদের মস্তকে ছত্র ধারণ 
গুরিয়াছে_ এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে খআুদেব যমুনাতীরে উপস্থিত। 
জীবৃন্দাবন যমুনার পরপারে, সেখানে যাইতে হইলে যমুনা পাঁর হইতে হইবে। 
নদীতীরে আপসিয়া বন্থুদেব দেখিলেন খেয়াঘাটে জনমানন নাই বা পারের 
উপযুক্ত কৌন নৌকাঁও নাই, এদিকে বর্ষ সমাগমে যমুমা পরিপূর্ণ তার 
উপয় আজ আবার তাঁর বক্ষের উপর দিনা গোলকনাথ পার হইবেন 
এই আনন্দে যমুনা আজ গর্কে আবে! স্কীতা-_ছু"কুল প্লাবিতা। বস্থদেব তীরে 
কড়াইয় চিন্তা করিতেছেন কি প্রকারে পরপাঁরে যাইবেন, এমন সময় বিছ্যাতের 
খআাধোকে বহ্ৃদেব দেখিরেন-__একটা শৃগাল হাটিয়া নদীপার হইল, তখন 
খন্থদেব বুঝিতে পারিলেন--কেন এখাঁনে দৌকাদি নাই। জল এখানে এত আল্ল 
ধে সকবে হাটিয়াই নদীপার হয় স্ৃতরাঁং নৌকার আবশ্তক হয় না। তখন 
তিনিও হীঁটিয়া নদীপার হইতে চলিলেন। যমুনার মধ্যঞ্থলে উপস্থিত হইলে 
ক্রোড়ছ্ শিশু হঠাৎ তাহার বক্ষচ্যৃত হইয়! জলমধ্যে পড়িয়া গেল। বন্দে , 
ঠাহাকার করিয়া চারিদিক অনুসন্ধান করিতেছেন। কিন্কু শিশুকে পাইতেছেন 
মা। এদিকে ভগবান তখন ষযুনার বাষ্ধাপূর্ণ করিতেছেন। যমুনা এক একবার 
সেই বিরিকিবাছিত প্রীচরণ হৃদয়ে ধারণ করিতেছেন।' যদুনা তগবানকে হয়ে 
পাইর! শীত বিদায় দিতে চাহিতেছেন না দেখিয়া ভগবান তাহাকে আশ্বাস দিয়া 
ধহিলেন “ধমুনে ! অধিকক্ষণ আমাকে বক্ষে ধারণ করিতে পাইলে না বলিয়া 
ভাঁতর হইও না, এই যুগ্রলীলার শ্রেঠ অংশ আমার বড় সাধের প্রেমণীলা তোমার 
ভীরে নীরেই অভিনীত হইবে, তুষি প্রা ভরিয়া দেখিও। বস্ুদের তখনও ধদুনায 
ঈথে দাফাহিয়া দিধ অনৃষ্ঠকে বিার দিতেছেন ও বসুনা পিশুয় অবোধ 
ঈন্িতইেন। এবার পি তাসিন উঠিনে ধদের ভাহা দেখি তাড়াতাড়ি বক্ষে 


ভাত, ১৩২৭] জন্গপ্টি্মী। 


তুলিয়া! লইলেদ এবং বিশেষ সাবধান পূর্বক চলিয়। নদীপাঁর হইল্ন। প্রীবৃন্দাবনে 
উপন্থিত হইয়া দেখিলেন যে সেখানে জনমাঁনবের ছাড়া নাই সেখানেও সকলে 
ঘোর নিদ্রায় নিদ্রিত। ক্রমে ক্রমে বন্সদব ননারাক্রের পুরীতে উপনীত 
ইইলেন, দেখিলেন পুরীর বার উদ্দুক, প্রহণীরা নি্রিত, তখন পুরঘধো প্রবেশ 
করিয়া বন্থদেব একেবারে সুতিকাগারে উপস্থিত হইলেন, সেখানেও দেখিলেন 
ননারাজ খহিষী যশৌদা! এক কণা] প্রসব কবিয়া মুচ্ছিতা হইয়' পড়িয়া আছ্বেন) 
ধাত্রী গ্রন্থৃতি সকলেই অচেতন কেবলম।ত্র সপ্ভপ্র্গত কন্তাটা চেতন অবস্থায় মাতৃ- 
ক্রোড়ে গুইয়৷ আছে। বনুদের্ব তখন ভগবানের আদেশ স্মরণ করিয়া নিজ 
অন্তানকে যশোঁদাঁর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া তাহাব পনিবর্ধে বশোদার কন্াকে নিজ 
ক্োড়ে গ্রহণ করিয়' যখন রাজপুরীর বাহির আপিগ্পেন তখন দেখিলেন বাক্রি' 
তৃতীয় প্রহর অতীত হইয়াছে--তাঁহ! দেখিয়া বন্ুদেবে আঁব এক মুহূর্তকালও 
অপেক্ষা না করিয়া সেই কণ্ঠাকে লইয়া মথুরায় চলিয়া আসিলেন। যথ্রায 
তাহাদের আবাস স্থান দেই কারাগাঁবের সম্মুখে অসিয়্া। দেধিলেন তখনও দ্বার 
যে ভাবে তিনি মুক্ত রাখিয়া গিযাঁছলেন সেই ভাবেই উন্ম,ক্ত যহিযাছে, 
প্রহ্রীরাও সব নিদ্রিত। তখন বন্থদেব কারাগার মখো প্রবেশ করিলেন ও 
দেবকীর ক্রোডে সেই সম্থপ্রস্থতা কন্তাকে অর্পন করিলেন। কন্তাঁটা দেবকীব 
ক্রোড়ে যাইয়। কাঁদিয়া উঠিল, সেই ক্রন্দন শবে প্রহরীদের নিদ্রা ভঙ্গ 
হইল, পৃথিবী আবার যেন জাঁগিয়া উঠিল। চারিদিকে সাঁডা পড়িয়া গেল, 
গ্রহ্রীরা তৎক্ষণাৎ কারাধ্যক্ষের নিকট স*বাদ দিল ষে,রাত্রে রাজার ভন্মির 
একটা সন্তান হইয়াছে-_কাবাধ্যক্ষ তখনই রাঁজবাটাতে সংবাদ দিবার জন্ত 
ছুটিল। কংশ সংবাদ পাইবা মাত্র আঞ্তা প্রচার করিল "এখনি সেই সপ্তোজাত 
শিশুকে ঘইয়্া আইদ, তাহাকে নিজহস্তে বধ করিয়া চিরদিনের জন্ত নিশ্ি্ত 
হইব।” কংশ মনে মনে ভাবিতেছে এইত দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান, 
ইহাকে এধনি বিনাশ করিব, তবে আর আমাৰ ভয় কি। 

জাদেশ মাত্রই অন্থচর দেবকীর নিকট হইতে শিশুকে আনিতে ছুটিল। 
দেবকী অনেক অনুনয় বিনয় করিয়া! কংশচরকে বলিল "এটা পুত্র নয় এটা 
কনা জামাব পুত্র হইতেই রাজার ভয় কন্তা হইতে তাহার কি অনিষ্ট হইতৈ 
পারে থে তিনি এই সন্ভজাত কন্তাকে বধ করিষেম, অতএব তুমি দা 
ক্রিয়া! আর একবার বাজার নিট বাইয়া আমার প্রার্থন। ভাগন কর, বলিও 
মি আমার সাত্বগুকে তাহার হত্তে বধেষ জন্ত দিয়াছি। এক বাৰের জর্ও 





১ ব্ভিিন। [১৯শ বর্ষ, ১ম সংগা। | 


তাশাতে আপত্তি কবি নাই, কাঁলণ পে সকল পৃন্রসন্তান ছিল, দৈববাণী ক্গামার 
পাব ঘালাই তাহার গনি হবার কথা! ঘোষণ| করিয়াছে, _কন্তা হইতে ত 
তীহাঁর কান 'গনি্ব কথা দলে নাই, এখন রাঁজা যদি এই কন্তা্টীকে৭- 
আঁম্য দেন তাহা হইল আমি সেই সকল পত্রশোক অনেক ভুলতে পাবিব।” 
কংশচর পুলনায নাহার ?িকট আনিয়া ী সমস্ত কথা! বলিল? তখন কংশ ক্রোধে 
অন্তচনকে অনেক ভংঠিনা কবিয়া 'আদেশ দিল, যদি সে এই মুহূর্তে দেই. 
কন্তাকে দেবকীর নিকট হইতে লইয়া না আইসে তবে তাহারও প্রাপ্দ গু 
ছইপ্ব | দ্েবকীও যদি সেচ্ছায় না দেয় বলপুর্ব্বক গ্রহণ করিবে। সে সামান্য 
প্রহবী, পরের জন্ত নিল্জন পাঁণ দিতে পাঁরে না? তাই সে ছুট! পুনরাণ 
দেবকীর সরিপানে টপন্সিত হল ও বলপূর্ক দেবকীর ক্রোড়ন্থ কন্ঠাটাকে 
লষ্টযা রাঁছাঁর নিকট প্রস্থান করিল। নিঠ,র জাদ়্হীন অন্তব সেই কংশ যখন 
কন্তাটাকে হাতে পাইল খন মৃহর্ণ াত্ত চিন্তা মা করিয়া তাছার পদঘয় 
ধরিা সন্দুখস্থ শিদাখণ্ডে 'মাছাঁড় মারিবার জন্য স্বীয় মন্তকোপরি উত্তোলন 
করিবামাত্র সেই স্ভোজাত কন্তা তাহার হস্তঢাত হইয়া শূল্পমার্গে চলিয়া গেল, 
ধাইিবার সময় 'দৈববাণীতে বলিয়া! গেল, 
“ভোঁমাঁবে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে লে 
দেখ গিষা ননদঘোঁষের ঘরে” 

দযিনি যুগে যুগে ধর্ধুস্থাপনের জন্স ও অধর্শের বিনাশ জন্য অবতীর্ণ হন 
তিনিই ছোঁমাব বধ সাঁধন করিবেন।” দুরাচার কংশের বোধ হইতে জাগিল 
গ্রই কথার প্রক্িধ্নি যেন নসস্ত পৃথিবীগয় ঘোষণা করিতেছে, _ 

তোগারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে 
দেখ গিয়! নন্দঘোষের ঘরে। 











প্রীসতীশচন্ত্র ঘোষ বাগুই। 
শ্রীল প্রভূপাদের কপাপত্র। 
পরম শ্রীত্যাপদ প্রমান্‌ টি ভাইজীউ-. 


ভাই দীনেশ, তোমার ভুবিখ্যাত শক্কি পত্রিকায় প্রকাণিত *্রীগৌর- 
বিফুপ্রিয়ার বুগল ভজম” লীর্ষক প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, বিশেষতঃ তোমার সম্পাংকীয 
ঈব্যে দুমি এ সবে কিছু বলিবান জন্য অছয়োধ জয়ার, আদার কিছু খলা, 


ভাদ্র, ১৩২৭] ভ্ীল প্রভুপ্পালেল্প ক্ুপাসসত্র। এ 





আঁবন্তক বিবেচনা করিয়া সংক্ষেপে ছুই এক্টী কথ বলি:ত প্রনুত্ত হইলাম) 

বর্তমান সময়ে ধর্মজগতের যেবপ অবলা হতে এ জাতীয় প্রবন্ধ সব্বস্ো 
কিছু বলিতে প্রবৃত্তি হঘঘ না। কিন্ত ক্রমেই ৭" এক কগ' লইয়া নানা 
পত্রিকায় এমন কি সভাপগিতিতেও যেপ্প কাস টুষ্কন চশ্িন্েছি তাগাতে 
একেবারে কিছু না বলিলে ধর্মহানি আশক্ষাম বঠিতে ত তোছ। দংবাদপত্জে 
এই ভাবের আলোচনা যে কগিযুগের স্বশ'হ বা বংলা । 

পরম কারুণিক সবপন্ধ গ্রবর্তক গ্রশ্রীম ঠাপ বল্িজীবের দর্গাততে 
কাতর হইয়া তাহাদের পরম কছ্াাণের গথ প্রদর্শন মাণত। মুগাদুগত ধর্দের 
গ্রচার ও তদমুপ শ্রীনর্ঠিতে জগতে প্রকট হশসন 

তিনি বঙ্গদেশে ও বাঙ্গালি জাতির মধ্যে স্বগদে পন $৩ হইগা আবি: হইয়া 
এদেশ ও জাতিকে যে ধন্য করিয়াছেন, এবং এ চেশবাপী যে তাহার বিশেষ 
কপার পাত্র হইয়াছিলেন এ কথ| দানন্দভরে ঘুক্তক. সকলেই উদ্ঘোধিত 
করিবে, সন্দেহ নাই। 

স্বয়ং ভগবানের জগতে আঁবিভাব কখনও একটামাত্র উদদেগ্ত লইয়া হয় না; 
বহিদৃষ্টিতে কোন উদ্দেস্ত লক্ষিত হইলেও ত?ভ্যস্থরে কোন গুঢ় রহস্ত নিহিত 
খাকে। আজ বুন্দাবনের ব্রজেন্ত্র নন ধাম নং্ঘ'পে শচীনন্দন রূপে 
প্রকট হইলেন। জগৎবাসী তাঁহার প্রকট লীলার অনির্কচঞ্ঈ্য় মাধুর্ধ্য দর্শনে 
মুগ্ত হইল; আপামর ব্রাম্মণ হইতে চগ্ডাল পণান্ত ৬কলে হরি নামের সুমধুর 
কীর্তনে জগংকে মুখবিত করিয়া তুলিল, সংপার নৃতন আঁকাঁর ধারণ করিল। 
জগ এতদিন ভগবামূকে ভীতির চক্ষে দেখিয়া সন্ত হইয়া তাহার উপাসনা 
করিত, কিন্ত আজ তাহ! বিদুরিত হইল। আজ কি করিয়া তাঙ্াকে ভাল- 
বাঁসিতে হয়, কি করিয়া তাঁহাকে নিজের করিতে পারা যায় তাহা শিখিঙ্গ। 
কোঁদ্‌ উচ্চ ভ্জমের ফলে তিনি অজ্জুনের সারথ্য, যশোদার বন্ধন, গোঁপবালক- 
গণের ও গোপীগণের উচ্ছিষ্ট সাঁদরে গ্রহণ করিয়াছিংলন, সেই নবোদ্ঘাঁটিত ' 
প্রেমের পন্থা! প্রকাশিত হইল। ধর্পু, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চহুর্বধ পুকতার্থ যে 
পুরুযার্থই নহে, প্রেমই যে জীবের পরম,পুরুযার্থ_-ইছা তিনি আপামর জীবের 
বায়ে ঘায়ে যাইয়া উপদেশ করিধেন। বম, নিয়ম, আসন, গ্রাণায়াম, গ্রত্যাধার, 
ধ্যান, ধারণ! ও সমাথিকে হীন গৌরব করিয়াদিলেন। হাসিয়া কাদিয়। নাচিয়া 
গাঁ] যে ত্বাহাকে প্রেমের বন্ধনে কাধিতে পারা বায়, সেই পরম পুরুযার প্রেম 
'লাক্ষের উপায় জগত্যানীকে উপদেশ করিলেন ও মং আচরণ করিয়া দেখাইলেন। 


৮ শক্তি । (জপ বর্ষ, ১ম সংখা। 


উরি 2টি সিিিরিরি রিনি নি 
পাছে শাস্থের কৃটার্থে উপদিষ্ট তত্ব ভিননাকার ধারণ করে সেই জন্ত শ্বয়ং 
আচরণ করিলেন। একুপা আর কোথাও নাই, সহম্র সহত্র বৎসর ব্যাগী 
অনশনে থাকিয়া তপোরুশ সহ কৰিয়াও যাহা কোন দিন কেহ পায় নাই বা 
প্রাপ্তির সম্তাবধা ছিল না, আজ তাহ' স্বয়ং আচরণ কবিয়া জীবৰকে শিক্ষা! দিয়া 
অনাধাঁম সাধা কথিয়া টিলেন। উপাঁপনার পথ দেখাইবার অন্ধ, শীন্রধাকোর 
অশ্কু মর্যায়া রক্ষা করিবার জন্ত স্ক্জং আচনণ কবিলেন) “আপনি আচরি 
ধর্ম জীবেবে শিখীধ”। জীব । এমন মহাঁজন আর কোথায় পাইবে? যাহার 
পথান্ূমরণের বিষয় শান নির্দেশ করিয়াছেন। 
্রশ্রীরষ-“চতন্লাব লারেব ইহাই বাহিরের উদ্দেশ্ত বা গৌণ কারপ। কিন্ত 
আস্তরগ্গ কার্ধা জীবের ছুর্বোধা ৰা অদ্্রয় | তবে কৃপাঁশক্তির প্রেরণায় প্রীকবিরাঁজ 
গোস্বামী প্রমুখ উহার বিশেষ কৃপাপাত্রেরা নিজ নিজ গ্রন্থে যাহা বাজ 
করিয়। গিয়াছন জীবেব সেইটুকুই বোধগম্য হইতে পারে, এবং এই অন্তর 
কার্ধোর অংশীবপস্বনই ভঞ্জন ও ভঙ্জনীয় তন্থের উপদেশ; কবিরাজ 
গোস্বামী লিখিয়াছেন “অন্তরঙ্গ কার্ধা নিজ রস আগ্বাদন” শ্রীকষ্ণাবতারে ধাহা 
অবশিষ্ট ছিল, যাহার মাধুর্ধ্য দেখিবাঁৰ বাসনায় ব্রহ্মা! বৎস ও গোঁধবালকগণকে 
ছরণ করিয়া ও সম্পূর্ণ দেখিতত পান নাই, যাহার হুচন! মার দেখিয়াছিলেন, € 
অবশেষে স্বয়ং গোভিত হইয়। অখিল ব্রদ্গাগুপতি অনন্ত ষকস্বর্যের আধার- 
ভূত শ্ববং ভগবান এ্রকৃষ্ণকে, “পশুপাঙ্গজায়” শবে অভিহিত করিয়াছিলেন। 
সেই ভগবানের মাধুর্ষেরই গ্রকাশ বিশেষ মূর্তি শ্রীগৌরাঙ্গ। চিরদিন যে হুলািরী 
শক্তির মাধূরধ্য স্বয়ং রসরাজ ও মাধুর্য হলাদিনী শক্িরসার মহাঁভাবরণ! 
গ্রীমী রাঁধিকাব পৃথক ভাবে পরস্পর আশ্বাদন করিয়া আসিতেছিলেন, আজ 
হাচার একত্রে এক যোগে আস্বাদ অভিগ্রায়ে রসরাজ মহাভাব উভয় মুর্বি 
এক হয়া গেলেন, ইহাই এ অবতারের বৈশিষ্ট । 
তি কবিরা গোগামী বৃন্ারপ্যের নিত্য নষ নব বৃক্ষতলাশ্রযী শ্রীয়প 
গোম্বামীপাদের বাক্য উদ্ভৃত করিয়া দেখাইলেন-_ 
রাধার প্রণয় বিকৃতি হলাদিনী শক্তিরমা- 
দেকাত্মানাৰপি ভূবি পুর! দেহ তেদং গতৌ-তৌ৷ ॥ 
চৈতন্কাখ্যং গ্রকট মধুনা তদ্ঘয়কৈক্যমাওং। 
রাধা তাঁব ছাতি-বলিতং নৌদি স্কদ্বয়পং ॥ 
এই গ্োকে ভীতীকক্ঠৈতর-হব এ পর্যর্ধি গোকে তাহা উদ্লেখ ও 


ভা, ১৩২৭] শ্রীল প্রভ্পাঙেক্র ক্পাপলর। ৯ 








'তংসগে জীবের ভঞ্নীয় তন্বের নির্দেশ করিলেন।-. 
“জী রাখাসাঃ প্রণয মহিম' কীঢুশে বানৈন। 
স্বাস্ঘে ফেন।ছুত মধুবিঘ! বাদুশো ব। মদীয়ঃ। 
পৌখাঞ্চভাচদগুভবহ: লীগ বেতিলোভাৎ 
৩এবাঠ্যঃ অমহনি শচীণ 4 গিদ্ষৌ হবীন্দুঃ | 
ইহ] হত ভামল| উন্ত হবতাবব উদ্দেপ্ত এবং ভনীষ পবন প্রীকৃষ্ণ- 
1চগলাপ কই গাইঠেছি। ছীবতে যে প্রেম ভন্তিব 'শক্ষ! প্রদান করিলেন, 
মে প্রেম কাঠা 9 ঈহাব অগ্রণ দন দঞ্ যায় বে, মী লাঁণকাৰ প্রেমই 
পাস তাগ*+র ক বকেল। এ" জীরক্কে ঠাচাই শিক্ষা) দিলেন, ইহাই গৌীয়- 
& কন খোর শখ টগালত | 
সেইচন্য ই ঈপ তাজামিপা। পপর স্তোবে শিখালন 
কাপ। * কল্তাপি এ ৭ম জনবুন্নন্য কুঠ়কা 
বস্তা হক়া মখুবলগ ভাল্ু,ং বমপি ৮:। 
চ* দ্বামাবত ছানি মিহভদীয়া* প্রকঈ্যন 
১1৮৯শহন্যা বুতিতৰ * নব কপয় ॥ 

_ ্ার্টা মে বাং আরবান ই বৃষ কে তুহলেব বশখগ্ডা হইয়া নিজ প্রণধী 
ঠোপীজন-শিকাক্র হান্য জীবাঁপার কপার 'অনির্দচণীয় হধুব রস সমুহকে আহবণ 
ক।বথ। উপাভাণ পরিবার তপ্ত তাহার সঙ্গবাস্ত গ্রকটে নিজ গ্ভাম কাস্তিকে 
অ্বলণ কলি মন মেই টচন্নাত ইক আমাদিগকে অত্যন্ত কৃপা 
কর্দন। ইং হইতে আমল পণ হপুপ ল্ণাচাঁল মুক্তি তীকষ্ণ চৈতগ্লের উপাসনা 
ক।জই যে হাহা? শাকব তর শিখদগা আমতী রাধিকার সহিত তাহাব 
উপাঁধনা করা হইবে তাহ। ই (৪খিতে পাইতেছি, এবং ইহাই গৌড়ীয় 
বৈষ্ব-সরের চণম ইঠা,না | এয অবস্তায় বা লীলা এই মাধুর্যের পূর্ণবিকাশ 
শুকট হ্যা দেঙ্ অবভা বাই মাওই উপান্ত। ত্রীবুন্দাবন লীলাষ আমরা 
একই ঈত্যণক টিন অবদ্থায বিকাশ দেখি থাঁকি। ঘাঁরকালীলাষ তাহার 
পরের বিণাশি, দথুবাগীণান দুর হবার বিকাশ এবং শ্রীবৃন্দাবন লীলাষ পুর্ণ 
“শানের বিকাঁশ উপ-।ঝস্বব্রা থাকি | কারণ ভাননাময ভগবানের বৃন্দাবনে শুদ্ধ 
মাওুধ্যের বিবাশ ছিল বলিয়া শিনি দবস্থীয পূর্ণতম। শ্রীনবধীপ লীলায় ইহ! 
একটু পরিনত হইণ। প্খম বা আিলী নাধ তীহার ঈশ্ব্য মিশ্রিত মাধুর্ষযর ঘারা 
পূর্বক তীয় বা মধ্যগীগাঘ ম্যাস গ্রণেস্ধ পর তীর্থনূমগাঁদি কালে এর্র্যের 


১০ জ্ভত্তিন। [১৯শ বর্ষ, ১ম সংখা । 


ধন, হাস হইয়া মুখের গু বন্ধায় পুক্রঙ্ের এখং _অস্তপীলায় যেখান 
রশ্বর্যোের গম্ধমীরও নাই এমন সম্পূর্ণ মাধূর্য্যব বিকাশে পুর্ণভমত্বের উপলদ্ধি 
কবিয়া থাকি। 

একট ভগ্তই আজ গেছীন বৈষ্ঞবাচাধ্যগণ বসুদেব ননন কৃষের উল্লেখ 
করিয়া “আবাধো" ভগবান বেশ তনয়ো” ইত্যাদি বাকো গোপীগণের 
অঞগ% ₹ইযা জীনন্দ নন্দন ?গাঁপীগন বল্পভ কুষের উপাসনার বিষর উপপ্গশ 
করিজেন, বন্ধ হাট ক্যা যে বনের নলগন উপান্ত নঙেন ৰা উপাসনা! 
কৰিছে হইবে না বা জনয % কি? ভঈবে এমন থা বলা তয় নাহ । 

এখণ পাঠক ব৮47এ বঝিবেন গি শব ন্ফিপিয়ার যুগল ভঙজন ।গীঁতীষ 





বৈমঃকেশ উপদি? ১ঠা তা শীাটিন? 

উক্ত 'ভঞ্গন নয শুবন্ধ জখক মে তাহার পবন্ধে কি লিখিয়াছেন তাহার 
কে নমাৎয$ খছিয় পাইলাম না। “যদ যদাহি ধন্য” ইতা|দি অবছাব- 
তত্বের কথা কহ্ছা। ঠিনি ত্রমোকতিবাদের অবভারণা কির! যে উর্বর মন্তিঘের 
পরিচয় প্রদান করিযাছেন তাঁহা আদৌ প্রাসঙ্গিক নহে। 

তবিতায়। ভীম পপবতন্ব নেন” এ শাস্ত্র তিনি কোথায় পাইলেন, তাহা 
শান্গব।ক্যের সহিত ”* হিলে ভাল হত । তিনি একস্ভানে লিখিযাছেন-_প্যদি 
প্রীরাম-সীত ও শ্্ীতাধা রণ ওজন পাস্সন্ম ত হম, তাৰ প্রীগৌর-বিষ্ুপ্রিয়া ভঙগন 
অশাঙ্লীয তহপণ্র “কাঁন9 মুকি নাই |” ত্খেক কি উাদগ্তে এ কথা লিখিয়াছেন 
তাঁহপব অর্থ বুশিত, না। 

যে ছাতিব মপো দিনলি মল ॥ কুলাল চক, ভল, ব্দকারের যন্ত্র পুজায় 
শাশীয় মুক্তি ও +দ চর হশতে তাচ্ছ শমান বহিয়ান্ে। যে জাতি ভেতিশকোটা 
দেবতার আসত করিঘ থাকে সেই ভানির মত জীভগব।নর শি 
ক্ষীগণের অন্য । পিতা শিবোনিণ ভ্রম শী বিষ্ুপ্ররা ঠাকুশধীর আরাধন 
হইবে না এবথা (কান পাঁধ99 বলা পারে নাঃ অপরের কথা কি। 
গ্রাবঙ্ধ লেখক--অনেক বাজ কগার অবতরণ! করিয়াছেন। স্বকীরা পরকীয়া 
রস দেখাইতে গিয়াছম কিন্ত আলোচনার প্রণালী দেখিলে মনে হধ ই বিষয় 
তিনি কিছুই বোঝেন নাঁই। গোস্বামীপার্গণেব রচিত কেন গ্রস্ত অধ্যরন 
করিলে এবপ ভাবে শ্বকীম' পবকীরা ভাঁব লিখিতে যাইছেন না। 

অনলেষে বন্ধব্য যিনি এই তথ্য ও গোঁড়ীয়-বৈষবগণের উপান্ত কি তাহার 
বিষয় জানিতে ইচ্ছ ককমিবেন তিনি পী্ীমহাগ্রতুর সহি রা রামামল 


ভী, ১০১৭1 শ্রীলৈতন্যান্কেব বঙ্গানুবাদ । ১১ 


আআ আট 


মহাশিয়ের কথোপনথন বিশেব মনোযোগসহ পড়িষেন, অথণা। 'আামাদিগের পরম 
স্থছদ বিরদ্কুপ-গে। ধুব পঞ্তি5 জ্রীল বদিকমেহন বিষ্ঠা রণ যহাশয বিব উদ “রা 
দ্বামানন্দ গ্রন্থ পাঠ করিলে সমপ্ত সনে হইতে উদ্দীর্ণ হইয়! প্রন্কত উপান্য- 


অত্বর নির্ণয় করিতে সক্ষম হইবেন। গলগরিি। 
ধ্ীসত্যাননদ গোন্সামী (সিদ্বাস্রত্র)। 


শ্রীচৈত্্যাকের বঙ্গানুবাদ। 


(১) 








প্রেমের গ্রাবঙ্গা বশে আঁসিয' যালব বেশে 
খু ত'গামানি”, থাকি" অবনী পল । 

লঙ্গীবান যে গউরে সদা উপাসনা করে 
গিরীশ গ্পতি আদি অমর নিকব ॥ 

জীম্ববপ দামোদর আদি যত ভক্তবর 
শিখাইল! সবে, যেই গ্রেমেব আকর। 

কর্ম যোগে অনাবৃত স্বতজন রীতি যত 


আর কি হবেন তিনি নয়ন গোঁচর ? 
(২ 
সুবেশ আদির ত্রাণ পাইতে নিভষ স্তন 
সঙ্ উপনিষদের সাধ্য পরভম। 
ইহ পরলোক ঘয়ে মানে বাঁরে মুনিচয়ে 
অধিল সর্ধন্ব নিধি অভীষ্ট পরম ॥ 
নান্ত রসা শ্রিতগণ ধাবে করে নিবীক্ষণ 
দন্ত তক্তি মধুরতা যেন মুক্তিধর। 
ঘিনি গোপললনার শুদ্ধ-প্রেম ঘনসাঁর 
আর কি হবেন তিনি নয়ন গোচর? 
(৩) 
ব্রিভুবনে নিরুপম ধার প্রেম ভক্তি ধন 
হেন স্বন্ধপের পোষ্টা কপান্ধাদানে। 
অধৈতের অভিপ্রিম - প্রবাস পণ্ডিত 
পরম পুরীয়ে তোধে গরু আটরণে॥ 


১২, 





ভক্তি । [১৯খ বর্ষ, ১ন সংখা! । 


উৎকলেশ গজপাত অনুগ্রহে ঈ।ব প্রতি 
তববান্বিত যেই গৌর দীনঠঃখ হব। 
বিশ্বপ্রেম পর।বণ মেই গৌরী প্াগধন 
আব |ক হবেন দন নযন গোচর? 
(৪) 
ধাহার টজ্জল কায় অর্ধাদ কন প্রায় 
নুমধুব রসের আঁধাব স্থুমোহন | 
জিতেক্রিয যত্তীগণ " উদ্দনাঙ্গ বিহু 
অকুণ করাঁভ থর গৈরিক বদন ' 
গপ্রিয়া স্থুব শোভা সদধিক মনোলোা। 
ধাহ।র অঙ্গের প্রভ নেত্র সুখকর! 
জীবাধার কান্তিচে'ব সেই মোর গ্রাণগোর 
আ(র ঝি হবেন মম নঘন গোচর ? 
(৫) 
জপিতেন হরেকঞ্ঝ উচ্চকঠে অিষ্প 
নাঁচিত বসন' নাম মুর্তি পরশিষ' 
সংখ) ব/খিবাব তরে গ্রন্ি কৰি কটি ডোবে 
বামকবে রাখিতেন সে গ্রন্থি ধরিয়া ॥ 
শুবণান্ত নর দীর্ঘার্দল ভুজ হয় 
খেলারসে আন্দোলিত বাব নিরস্তব। 
প্রীরাধার ভাব চোরা সেই দোব প্রাণ-গোর। 
আব কি হবেন মম নয়ন গেচিব? 
(৬) 
: দিদ্ধকুলে কুস্ুমিত উপবন শ্রেণী কত 
নিরিরা বন্দারণ্য ক্মরি' অনিবাঁর | 
সেই স্থতি সহজাত প্রেমে কয়ে দৈর্যচ্ুত 
ভাবের ভূষণে অঙ্গশেভিত যাহ 1 
কোথাও বা কৃষ্ণ কষ আবৃতি করিয়া স্পষ্ট 
নাঁচিত রমন! ধার জুড়ায়ে ঘন্তর। 
স্ডকতি রসিক গোর! মোর প্রাগ মনচোরা 


আর কি হবেন মম নয়ন গোচর? 


ভা, ১৩২৭] ভটচৈতন্যাটিবে-ল লঙ্গান্লাদ। ১৩ 





80 
নী|চল-পতি বথে মানোঠিলে, বাজপথে 
পিগুল হেনের উঠি জনিত নর্ভনে | 
মহে।ল।সে নিমগন হইস। যে গোবাঁধন 
- হইতেন অচেতন বথ সহিধ।নে ॥ 
সনর্ষ কীর্ডন বন পা্ধদ বৈষ্ণব ধ 
বাখিত ধাহার তন মগুলী তিতব। 
কথঃগ্সেমে গরু গব সে গো স্বর *র 
'সঁর কি হবেন মম নন গেচিব ? 
(৮) 
উচ্চকণ্ে সংকীর্কনে আনলে বিল মনে 
প্রেনাশ। ধাবাস ধ্া কবিঘ। সিঞিত। 
স্গম্ব নব কেশর ভিনিনা! নিবিড় র্‌ 
রোমহর্ষে বমণীয অঙ্গ বিকৃব্ত | 
ঘন শ্থোদধিন্দু বষ বাণ তম্থু বসমর 
মুকুতা খচিত ষেন দ্বর্ণ তরুবব। 
কলিভর বিনাশন সেই গৌব গ্রাণধম 
আঁর কি হবেন ঘম নয়ন গোচব ? 
(৯) 
সুবিশ্বাসে সমৃহ্মল বুদ্ধি যাব নিরদল 
এ গৌর-অঠক হেন বিছ্াাবান নব। 
একান্ত ভকতি ভরে অধ্যযন যদি করে, 
গৌরপনে প্রেম তাঁর প্কুকক সত্বর ॥ 
(১৯) 
গ্রভূ প্রী-বিপিন বিহারী চরণ 
স্থাপিয়া মানস-সিংহ আসনে । 
যুগল চরণে শির লাগাইয়া 
বন্দনা করিয়া অনন্ত মনে ॥ 
গো গ্রেমদুত র।স্দাস আকা 
শিরে ধরি ভার করুণা বশে। 


১৪ '্5স্তিক। [১৯খ বর্ষ, ১ম সংখা। 


(উত্স পে 
গৌঁভীয় ভাষাষ গৌরাঙ্গ অষ্টক 
পকাঁশে অধম বিনা আতাগে ॥ 





জনক লং মাতা অ।ম্লদিনী 
নিপা উঞ্জনাধ্য শীসভ্য দাঁণ। 
দাও পন্রজ গৌর ভক্ত 


ও পদ বেণুতে সঠঠ আপ। 
প্রীঞভাটরণ দন । 


ী্ীশ্বরতত | 


অহম্রব-তভ্ভ্র ॥ ভগবান দেখিতে নরারৃতি হইলেও তাহার 
অঙ্গ-গ্রত্যঙ্গ ও তত্তং শক্তি বা ক্রিয়াদি মানবের স্তায় নহে। 

মান্থষের দেহ যেমন রক্কঃশংসময় পিঞ্জর স্ববপ, তগবানের সেরূপ নহে। 
মানুষে আম্মা যেন মায়াবশযোগ্য অতি সুগম চিংকণা, ঈশ্বরের সেরূপ নছে। 
তাঁহার দেহও যে পদার্থ, আম্মাও সেই সঙ্চিগাননময় পণার্থ। শ্ল্লাক্ষবে বলিলে 
বলিতে হয় তাহাতে দেহ দেহী ভেদ নাই। তিনিমায়া বশ যোগ্য নথ্ন। 
গায় ষ্কাীহার নসাঁ। 

মান্থষের চক্ষুতে যেমন দর্শন ব্যতীত শ্রবণ বা আস্রাপাদি অন্ত কোন ক্রিয়াই 
সভবপর হয় না, ম|মষের শ্রবণেন্দিয়ে যেমন কেবলমাত্র শ্রবণ ব্যতীত দর্শন বা 
আন্বাদনাদি অপর কোঁন কার্ধযই সম্পন্ন হয় না, ঈশ্বরের সেরূপ নহে। তদীয় 
প্রত্যেক অঙ্গই সকলেন্দিয় বৃত্তিশীল। “অঙ্গানি যন্ত সকলেন্ত্িয় বৃত্তিমন্তি” 
(ব্র্ষসংহিতা। ) 

অবতার চরিত্র পর্ধযালোচন। করিলে দেখা! ধায়, কেহ কোন কার্য মনুষ্যোটিত 
ভাবে করিতেছেন আবার অপব কার্য অলৌকিক ভবে করিতেছেন। 
অবতারী ভগবান শ্রীকৃষের আবির্ভাবে দেখিতে পাই, দেহ-সম্বদ্ধ ব্যতীত 
আবিতু ত হইলেন, লীলা সম্বরণ কালে কিন্তু অন্তরূপ। ভগবান শ্রীগৌরাঙ্ 
দেবের আবির্ভাব কালে দেহ সন দৃ হয় কিন্তু অপ্রকট কালে সম্পূর্ণ অলৌকিক 
ধ্যাপার। ভীহারা শবেচ্ছাময়, শ্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ স্বাধীন। অতএব তাহাঁদের' 
নরসমৃশ 'অবদুব হইগেও যেন“আমরা কখনও তীহাধের ভগবনতা বিশ্বৃত হইয়। অঙ্গে 
পতিত না হই। 


ভাঞ,১৩২৭] জ্রীক্টীঈশ্রব-তল্স। ১৪ 


উপপাসলা-ত-্প্র | এখন 'সনেকে বলেন যে, ভগবান ষদি এত বন) 
ভগবানের যদি সমাঁন কেহই নাই, ভবে শ্গার ভাঁা'র উপাঠন' বা! মনস্ষ্টৰ চেষ্টা 
কেন? তোমামোদে কি তাহাকে লান যায়? উকি চ দ্যা কাঞ্জ হাসিল 
কর' কি চাহার নিকট "্গাশা কলা যায় গ কার ্* কোন 'অভাঁব নাই যে, তিনি 
টো মিষ্ট কথা বা ঢ'টাকার যিপন লইয়া বর দিবেন? 

কথাটা ফেলিবাঁর কথা নয়। উষ্ভান মধো স্নেক৯ঈ। সত্য 'মাছে। কিন্ত 
উপানলা যানে কি, তান্বা না বন্যার দরুণেই তী্প 'আ'পন্ত উপস্থিত তয় ছে। 

উপাসনার "অণ ৩ণবানেন সঙ্গীপরনঠ হও বা ক্কাহাকে দেখ বা 
গার করা | 





বাস্থবিক দেখান, ঠাঁতাঁকে 5? ই গীব শা * পাজত হয়। এবং এই 
অহংভাব হইতেই মনত, ভবন। ৭ গবত ও _লায ভীব বিষয় ত্রমে পড় 
নানা ছুঃখ পায়। আপন পর ুচাইজে হইলে) মবাইকে সমান দেখিতে হইলে, 
আমিত্বকে বিশ্ব ভুবাইন্যে হইলে কিশ্ববীণ্জর কথ স্থৃতিতে জাগবক রাখ! 
আবশ্তক | "আর তিনি আননাময়) ভার কথা মনে থাক্ষিলে নিরানন্দ কি 
আর থাকিত পার? তিনি মঙ্গলগগ্ন। হন কথা মান থাকিলে, আর কি 
অমন্পলগ আশঙ্কা হইান পাবে? প্রীলীয়হ'ন তেও ভাবী মঙ্গলৈর আশা 
ভন্মে। জীব যেন বটল তচালন ন্য!ঘ দ্য দিস বলে বগগীযান তইয়া ভা 
মুখে সারে বর্তমান থাকে, পলিত দঃশী-দরিদ্বের 'ভবসা কল ভইয়। উঠে। 
কেবল যে নিজেই 'আননা পায় তাহ নয নাহার লিকঈব্নী ভশ দেও 
আনলময় হইয়া লার। 

যে নিরম্বর মনে হান সে মললাতুণ দরে, শাঃর মুখে কি কাহারও 
গতি ক কথা বাহির ৯ম? দেকি কনও শাহাকে উদজিত করাত পাবে? 
সেযে অর্পরই সেই বীলাক দেখি পায় সে শখুন্ময ভঈয়া মায়। মুত? 
ঘৃঠ়াকি? নমেষে-শান দেই আননময়ের সাদর আহবান! দেহবণ শ্ঙ্খলে 
আবদ্ধ হওয়ায় যে সঙ্গলাভে তর গতিপদে বাধানিঘ্র তন্তরাঘ উপস্থিত ইত, 
দেহচাত হইগপে সেই সঙ্গ তাহার নুলভ হইবে! মে সুখে তাহাকে 
আলিঙ্গন করে। 

তাই উপাসনা, তাই অর্চনা । কোন কিছুর প্রার্থনা ময়, কিছু মাচঞা 
ময়, কেবল ম্মরণ। " প্রার্থনা করিলেই আম্মোপানন! বা স্বার্থ সন্ধান করা! 
হয়। আমিতের প্রতিষ্ঠা হয়। তাই কেববা শ্মরণ। বিদ্থৃভি পরমং ছ/খং। 


১৬ ভক্তি । [৯শ বর্ধ, ১ম সংখা 


কেধল জপ, নিরস্তর যৌগ, অনুক্ষণ ধ্যান) প্রত্যহ অভ্যাস করিতে হয়, অড্যাঁন 
জুমশঃ বাঁড়াইতে হয়। পরিশেষে আগন! আপনিই সতঙ্ত মনে আসে ॥ এরই 
নাম উপাসনা । 
তাই প্রীমনয্াপ্রভূ সংখ্যা পুর্দক নাম অপের বাবস্থা করিগাছেন। কি 
কক্ুপা ! কি দূরদৃষ্টি! বিশ্রত জীবকে শ্থরণ কবাউবার কি দুল ও অব্যর্থ 
বাবস্থা, সববুণ্তকে চেতন্ন করিবান কি অমোঘ স্ুডেশল। হার! আমরা 
এমন মতরকেও ঈপেক্ষা করিতেছি!" 
মি অব-স্ততি বা মিগাংদি ভকু ছেন আঁগন ভাবে। ভগবান মেই 
ভাবেরই বশ। খেই ভাব, সেই স্থন্ধ অধিকার কখতে হইলে প্রতাহ স্তব 
করতে হয়, এাত্যহ মি্াশাদি উপহার দিয়া অর্চনা করিতে,হয়, প্রহাহ প্রণাম 
করিতে হর । ইহাই সাধনা বা উপাণনা। শ্রবণ, কীর্দন, স্মরণ, চরণমেবন, 
অংটন, বন্দন, দান্ত, সখা ও হাসে নিবেদন সাধনা এই নববিধ | ইহার মধো-_ 
“এক অঙ্গ সাধে কেহ সাথে বু হঙ্গ। 
নিঠা হৈছে উপভয়ে প্রেমব ৬৭ঙ্গ ॥ 


70০) 


সরীব্বীনরহদ্রি সরকার ঠাকুর '* 

গে? সরণী ভেশ দান নস্হর। 

চৈশনের হ!টে ফিলে লইয়া গাগবী | (নগেভম যাদের হাটপুন) 

প্রেষের অলয় বলা নন্হব দান। 

নিরন্তর চিন্তে যাস গে নাগ বিলান | (বৈমব বন্দনা) 

আমরা আজ যে পুণাক্সোক-চরিত মহআার বিষয় ক্পাতাঁদন। বরিয়া 

ধন্য হঈব পরনে করিতেছি, গ্রাটন এগ সনুহে হার সন্ধন্ধে বিস্তারিত ভাঁষে 
পিই" চিপিবষ হয় নাই। "্রীগৌর!গের তে লহরশ ভকু সন্ধে গেল 
রিপ স্কানীয় গ্রবাদেরও অসঘাব রহিয়াছে। চ্দাণী্ন কাল'ন এই সমগ্য 
মহাত্মা যশোগাতি করাকে অতীব দ্ব|র বিবগ বলিয়া দণে করিতেন ভ্িই 
চি ওক্সি-মাহিতো এইরূপ নীরলচ্ার দূত দেখিতে? যাগ হউক এষ্জে 
আমরা আমাদের ভান-মত ছাঁহ'র সঙন্ধে বিদ্তারিত বিমল একাশ করিতে 
চেষ্টা জবির | 


পলা আশ” শী শশী 


“১৩২৬ সাক 'ভ্ীল শিলির বদায় যায! ৭ ধরচ্ছার পা এবং গত এসে জাবণ “হর 
লাির। পরিষদের শধিখেপনে বেগক বু পঠিত). 





সপ পশিশি শ শা পি 





ভার, ১৩২৭] ভ্রীতীনরহরি সন্পক্চার াকুর। ১; 
উরে 


বঙ্গের অমর কবি ও ভক্ত নরইরির মধুর-স্থুতি গৌর-ভক্তগণের বড়ই 
ক্মাদরের ছিনিস। দেই জাঁঙ্কবী-তীববর্তা কাবাকুপ্তবন একদিন যে দেবরূপী 
মন্ুম্যের মধূ-কণ্ঠঠানে বন্ধত হইয়াছিল, আছিও তাহার মোহন মুচ্ছনায় গৌর- 
ভক্তমগ্ডনীর তৃনিভ চিন্ত পরিতৃপ্ত হইতেছে 1৯ 

পীনধহরি সরকার বর্ধমান জ্লোনু অন্তর্গত পপ & গামে বৈগবংশে জন্মগ্রহণ 
করেন। ইহার পিতা শ্রীমমারায়ণ দেব সরুকার একজন দান্িক ব্যক্তি ছিলেন। 
ভীহার ছুই পুত, জো মুকুন্দ ও কনিষ্ঠ নরুহরি। 

নবীর নাপবমিশ্রের তনয় গাদাঁধবের গ্তার আমাদের ন্রহরিও আঁকুমার 
বৈযখটবলঙ্থন করিয়াছিলেন। বুন্দাবনলীলাঁর বিনি প্রীনতী ঝাধারাণীর প্রাণ 
সখী যধ্মত্তী ছিলেন, প্গৌরাগের বিলাস বাসনা পৃথ করিতে তিনিই পুরুমদেহ 
ধারণ করিত উনবহরি কুপে প্রকাঁশ হন। যখন শ্রীভগব!নের আমাদের মধ্যে 
আঁগ্যন করবার স্সাবস্তক হয়, হখন ভাহার ভকষণণ তাহার কার্য্ের সুব্ধার 
ছঞ্ বং লীলায়ে পরিগৃহির নিগিক অনেক সময় তাহার পূর্বেই পৃথিবীতে আগমন 
কবিরা থাকেন। এই অন্তই হীগোরাঙ্গের জন্মের প্রার সাত বৎসর পূর্নে রঙ্গের 
যবুমতী নহীরালীলা নব্হনি ক্ষপে জন্মগ্রহণ করিলেন | 


প্র সরকার ঠাকুরের অদ্ভুত মহিমা | 
ব্রজেবযধুমতী যে গুণের নাই সীমা । (ভক্তি-রন্লাকর) 
বখা-_উ্রগৌর-গণোদেশে-_ 
| পুধা মধুমতী প্রাণসখী বৃন্দাবনে স্থিত।। 


অধুনং নবহ্যাখ্য: সরকার: প্রতোঃ প্রিয় ॥ 





এপাশ শীত শি +-শশিশিশিপতী শশী পপ সপনপীশি পপ পপি 


+ খলরোষ হস ঠাকুর মহাশয়ের গুরুদেব প্রজীলে।কনীথ গোস্বামী প্রকবিরাজ গেন্বামীকে 

উতর অয খস্থ ছ্রুটৈভদ্ক-5্িতামূতে স্বীয় নাম পান্থ উল্লেখ করিতে নিষেধ করিয়'ছিজেন। 

ঞজ পাশ বাবু ভাহার ঞ্রনতরাত্ি চরিত গ্রন্থের প্রথমেই এ নহ্বন্ধে এইকপ বিবরণ লিপিবন্ত 

ফরিগাছেন,_“উকৃফঘাম কবিরাজ তখন প্ীবৃন্দাবনে বাস করেল, “ঠশি শ্রীচৈতগ্ক-চরিতানত 

ধর নিধিবেন সঙ করিফ, প্রলোকনাথ গোন্ব'মীর নিকট অনুমতি লইতে গমন করিলেন। 

রো কনাথের তবেই দিবানিশি বাইত, কাহারও সহিত বাক্যানাপের মঙ্গম ছিল না। গ্রবৃক্দাস 

কমিয়াজ প্রার্থন। জানাইলে তিনি হুখে অনুমতি দিজেন, কিন্ত সেই সঙ্গে সঙ্গে, একটি নিষ্টর আজ? 
ফয়িলন বে, উ ছরিতীষৃত গ্রন্থে উহার নাস পর্যন্ত উত্লেখ করিতে পারিবেন না।” গছ্ছে 
দ্বার, কো বরণ প্রতিষ্ঠা হয় বলিগ্ প্রলোকনাঘ গোস্বামী এরূপ আক্ঞা। করিলেন, আর আমন) 
হতাগ্ট আব, দেই বিষিত শাহর নিল জীবনের "টন! ওলিও জানিতে পারিতেছি ন। 

তি 





১৮ ভিস্তিক। [১৪শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। | 


যথা--ছ্ীমদ্রপ কৃত প্চং__ 
শ্রীবৃন্মাবন বাঁমিনে! রলবতী বাঁধা ঘনস্তা'ময়ো-- 
রাদোল্লাম রসাম্বিক| ষধুমতী দিদ্ধানুগ। যাপুরা। 
সেরং শ্রী সবকার ঠন্কুর ইহ প্রেমাথিতঃ প্রেমদঃ 
প্রেমানন্দ মহোদধিবিজয়তে শ্রীথণ্ড তুখণ্কে ॥ 
বথা--শ্রীকর্ণপুর কৃত পদ্যং__ 
প্লীটৈতন্ত মহাপ্রভোবতি রূপ! মীধবীক সন্ভাঙ্গনং 
সান্ত্র প্রেম পরম্পরা কৰলিওং বাঃ প্রফুল্লং মুদ'। 
শ্রধণ্ডে রচিত স্থিতিং নিরপধি প্রীখণ্ড চচ্চাচ্চিতং 
বন্দে শ্মধুমহ্)পাধিবলিতং কঞ্চিমহ প্রেমদ* ॥ 


শ্রীগোবাঙ্গ যখন গয়াধাম হই প্রত্যাবৃত্ত হইয়। স্ববিমল ভক্তিভরে ডগমণশ 
হুইযাছিলেন, তখন একে একে ভক্তগণ চাবিদিক হইতে মাসিয়া মধূলুব ভ্রমরের 
স্তায় তাহাকে বেষ্টন করিয়! অবস্থান করিতেছিলেন। আঁাদ্র গ্রয় নরহদ্বি9 
এই সময়ে আসিয়া তীহাঁর প্রাণগৌবের সহিত মিলিত হইলেন । 

প্রীনবহরির গৌরাঙ্গ গ্রীতি বর্ণনা করিবার ভাষা বোধ হয় জগতে সৃষ্টি হা 
মাই। ঘিনি গৌরচবিত চিন্তা করিতে করিতৈ সর্বদা বপিতেন,-গৌর 
বলিতে জনম যাঁউক, কিছু না চাহিয়ে 'মার।” বাহার নয়ন শ্রীগোরাঙ্গের বূপ- 
মাধুর্য ব্যতীত অন্ত সৌন্দর্ধ্যে আকৃষ্ট হইত ন এবং নিরবধি সেই অনন্ত প্রেমামৃত 
সমুদ্র সন্র্শন কবিযাও যিনি বলিতেন,"এ দ্ু'টা নয়নে ব -বা হো'লব লাখ আখি 
যদি হয় 1” যিনি শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেমরসে আম্মহার' হুইমা *কদা ডগমগ থাকিতেন, 
সেই ঠাকুর নরহরিব গুণের কথা! আমবা বি বণ্ধি' বর্ণনা করিব তাহা পানিনা। 

নর্হরি নদীয়া অবতাবের কথা গুশিয়া দেখিত্চে 'মাপ্য়ানলেন । আসিয়া 
দেখিলেন; প্রকৃতই সেই তাহাদের নিনি আগিয়াছেন। নিজজনকে দেখিয়া কে 
কবে ছাঁড়িয়া যাঁয়? বাহার লাগিয়। মদনদহনে দচিতেছিলেন, সেই পরাণনাঁথকে 
খন পাইলেন, তখন আর তাঁছাকে ছাড়িয়া দিবেন কেল? এ্গদাধরের ভ্তায় 
সর্বদা! তিনি প্রিয়তমের সঙ্গে সঙ্গে থাকিহেন। শ্বহন্তে ভ্রীঅঙ্গের বেশবিন্তাস 
করিয়া দিতেন। হুম্দর মীলতী ফুলের মালা গাঁধিয়া, গ্রভুয় গলায় পরাইহা, 
গ্রতুকে নব-্নটবর বেশে সাঁজাইতেন, আর সেউ অনুপম, অপার্থিব রূপমাধুরী: 
নয়ন ভরিয়] দেখিয়া ছুিবার পিপাসা তথ করিতে চেষ্টা করিতেন। ময়নের 


. ভ্ি,১৩২৭ জ্ীত্ীনরহরি সক্পকাব টার । ১৯ 


অগ্রনের স্বায় প্রীগৌরাঙ্গের রূপের জ্যোতিকে তিনি যে কখনও দয়নছাড়া 
. করিতে পারিতেন না তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। ্‌ 
শ্রীগদাধরে শ্রীমতী রাধাধাণীন গরকাশ। ্রীগৌর ভূবনমোহুন বেশে সজ্জিত 
হইলে তক্তগণ শ্রীগদাধরকে তাহার বামে ও নরহরিকে দক্ষিণে দিয়া শোভা 
দেখিতেন। পীগাধরকে যেমনই আমরা প্রভুর বামে দেখি, নরহরিকেও তেমনি 
দক্ষিণে দেখিয়া মোহিত হই। নরহরির ক'জ ছিল--প্রভূর 'অঙ্গে চামর ব্যন 
'করা। এই কার্যে আঁর কাহারও অপিকার ছিল না। ভুবনমোভন বেশে গ্রতু, 
চারিদিকে নানাঁভাঁবে সেধা-নিরত ভক্কগণ, মার সাহার প্রিয়তমের পারে প্রিয় 
নরহরি চারু চারু হস্তে লগ ধীরে দীরে ব্জন করিতেছেন। শ্রীগৌর যখনই 
নৃত্য করিতে উঠিতেন, ্গদাধরের হস্তধারণ করিয়া উঠিতেন, আর নৃত্যকালে 
ভীনরহরি মহাপ্রড়র দক্ষিণে থাকিয়া নৃত্য করিতেন। এই মনোহর নৃত্য দর্শনে 
- ক্রিভূবন সুশীতল হইয়া যাইত। মহাঁজনগণ এ সম্থন্ধে শত শত পদ বচন! করিয়া 
গিয়াছেন। আমরা এখাঁনে তাহার একটি মাত্র উদ্ধৃত করিলাম__ 


দেখ দেখ গোঁরাচাঁদ নদীয়া নগরে। গদাধর-সঙ্গে রঙ্গে সদাই বিহরে ॥ 
বামে গদাধর দক্ষিণে নরহরি। . সুরধুনী তীরে ছু'ছ নাঁচে ফিরি ফিরি। 
কিবা! সে বিনোদবেশ বিনোদ চাঁহুরী | বিনোদ রূপের ছটা বিনোদ মাধুরী ॥ . 
দেখিতে ২ হিয়ায় সাধ লাগে হেন। নয়নে অগ্রন করি সদা বাধি যেন ॥ 
কহয়ে জগদানন? গোরা গ্রেম কথা । পৌওরিতে হৃদয় উলি যাঁয় তথা ॥ 
একদিন এইনপে নৃত্য করিতে করিতে মহাপ্রত্‌ পূর্ব লীলা ্রণ করিয়া, 
বিরহবিহবল-চিত্তে ধৃলায় গড়াগড়ি দিতেছেন, আর প্রিয় নরহরির মুখপানে 
চাহিয়া! প্রাণ উারিয়! গ্রাথের বেদনা প্রকাশ করিতেছেন, 
নাচে শচীনন্দন, ভকত জীবন ধন, সঙ্গে সঙ্গে প্রিয় নিত্যানন্দ। 
অধৈত শ্রীনিবাঁস, আর নাঁচে হরিদাস, বান্থুঘোষ রায় রামাননা ॥ 
নিত্যানন্দ মুখ হেরি, বোলে পু হরি হরি, প্রেমায় ধরণী গড়ি যায়। 
প্রিয় গদাধর আসি, প্রভুর বাঁমপাশে বসি, ঘন নরহরি মুখ চীয় 
প্রভু নাহি মেলে আখি, কহে মোর কীহা সখী, কাহা পাব রাই দরশন। 
কহ কহ নরহরি, আঁ মন্বরিতে নারি, ইহা! বলি ডেল অচেতন) 
এখনি আছি সেথা, কে মোরে আনিল এখা, রসে রসে নিকুতধূম 1 
গেল দ্বুখ সম্পদ, এবে তেল বিপদ, বিষাদয়ে এ খোচন দাস, 





২০ ভক্তি । এ১৯শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা? 


আপনারা জানেন, জগতে একমাত্র পুকুম সেই কানাইরালাল। আর 
জগঘাসী তীহাকে সখী (গোপী) ভাবে ভঞ্জনা করিয়। কৃতার্থ হয়। পরম 
সুন্দর গৌর অবতারেও তদ্রপ, একমাত্র গুর্ধ সেই রমিকশেখর প্রীগোবাঞ্গ, আর 
নদীগনাবামী আপনা্দিগকে নবীনানাগরী এবং ঠাহাকে নবীন নাগর ভাবে 
ভজন! করিয়া ধন্ত হইয়াছেন। সেই ব্রজভাবে মাতোয়ারা, ঘধুন্ধ রসের রসিক 
ভক্তগণ, তাহাদের রসিকশেখরকে আর অন্ত কি ভাবে দেখিবেন ? 
এই মধুর নাগরী-ভাবের উপাসনা প্রণালী আমাদের গ্রনরহরির হারাই 
প্রচারিত হয়। তিনি নিজেকে সখী বলিয়াই মনে করিতেন এবং অনেক লয় 
তদশুরূপ বেশ ধারণ করিয়াও অবস্থান করিতেন। তখন তাহার অবস্থা কিরাপ 
হইয়াছিল তাহা তাহার স্বরচিত পদে শ্রবণ করুন| 
মরম কহিব সজনি কায়, মুব্ম কাহব কায়। 
উঠিতে বসিতে দিক নিরখিতে, হেরি এ গৌরাঙগ রায় || 
জদি সরোবরে গৌরাঙ্গ পশিল সকলি গৌরাঙ্গময়। 
এ ছুট নয়ানে কত ব'হেরিব, লাথ মাখি যদি হয়| 
জাগিতে গৌরাঙ্গ ঘুমাতে গৌরাঙ্গ, সদাই গৌরাঙ্গ দেখি। 
ভোজনে গৌরাঙ্গ গমনে গৌরাঙ্গ, কি হৈল আমার সথী ॥ 
গগনে চাহিতে সেখানে গৌরাষ, হেরি এ নয়নে স্দা। 
নরহর কহে গোরাঙ্গ চরণ, হিয়ায় রণ বাঁধা ॥ 
থ 





শরনে গোর, স্বপনে গৌর, গৌর নয়ন ভাঁরা। 

জীবনে গৌর, মরখে গৌর) গৌধু গলার হারা 

হিয়ার মাঝারে গৌরাঙ্গ রাখিয়া, বিরলে বসিয়া রখ । 

মনের সাঁধেতে সে কপ চাদেরে, নয়নে নঙনে খোথ | 

মইলো কহনা গৌর কথ!। 

গেরাঁর যে নাম, অমিয়াঁর ধাম, পীরিতি মূর্বতি দাতা ॥$। 

গৌর শবদ, গৌর সম্পদ, সদা ধার হিয়ায় জাগে। 

কহে নরহরি, তাহার চরণে সতত শরণ মাগে ॥ 

বান্ুগোর প্রভৃতি ভকুগণ কর্ডুক এই সর্বোদ্তম নাগরী ভাবের ভজন-প্রথা 

'অনুন্থত হইয়। সাঁধারণ্যে প্রচীরিত হয়; এবং স্বরূপ দামোদর) সধৈত ও মিত্যা" 
ঘন্দ প্রন কর্তৃক ইহা বিশিষ্টকূপে অন্থমোদিত হয়। আর এই জন্তই গৌর-গলাধয 


ভা) ১০২৭] জীঞ্রীনবহন্কি সন্্রকা্ নাকুন্। ২১ 


জিত 8982 ইডি 
গৌর-নরহরি, গৌর-নিত্যানন্ন, খৌর-লক্ষী-বিফুরপ্রিয়া ভন এতাঁধত ফাল চলি! 
আসিহেছে। 

প্রীগৌরাঙ্গ নবীন নাগর না হইলে ভন্তগণ সাহার পার্থে লকীপ্রিয়া ও বিফ 
প্রিযনাকে স্থাপন করিয়া আনন্দ পাঁন কেন? আর গদীধর ও নন্পহরি হখন বাঞ্ধে 
ও দক্ষিণে প্রীগৌর অঙ্গে হেলান দিয়া খাকিতেন, ভখন তিনি কিসের ছন্তইধা 
অত আনঙ্গিত হইতেন। তিনি কি কেবলমাত্র ভুবনগঙ্গল হরিনাম প্রচার 
করিতেই 'আসিয়াছিলেন-_নী, শুধু তাহা নছে। তিনি আও দেখাইতে আদি 
ছিলেন যে, তিনি জীবের একমাত্র নিজজন-প্রাণের প্রাণ ওগবান। শাহাকে 
পাতে হইলে মধুর গাঁবের যে উপাসনা প্রণালী, ভাহাই সর্বোংইই। সেই 
পদ্ম গুরুধ ঘগনই ধরায় অবতীর্ণ হন, প্রকৃতিগণও তীহার সঙ্গে সঙ্গে আগমদ 
ফয়েন। ভাহাপাই যে তাহার শক্তি প্ররুৃতিগণ পুরুষ ছাড়া কিরপে ধাবি, 
বেন? তাই গৌরলীলায় নিতাই আছেন, নরহরি আছেন, গদাধয় আছেদ। 
জাী.ধিছুপ্রিা আছেন। তাই লাগরীগণ হাহার আননধায়ক। 

ঠাকুর লোচনদা'স এই লীলা সুন্দরকূপে নর্ণন! করিয়া গিগ্গাছেম। গৌড়ীর- 
বৈষ্টষগণ এজ চিরদিন তীহার নিকট কৃতত্ ধাকিবেম। ইহা প্ীবৃদাবম 
দ্বাসের চৈতন্ত-ভাগবত গ্রন্থে বর্ধিত না হওয়ায় ঠাকুর নরহরি তাঁহার প্রিয়শিয় 
_ লোটমকে লিপিবদ্ধ করিতে অন্মতি দেশ। কথিত আছে লৌচন্দাস তাহার 
গুরুর আঁদেশৈ মাত্র ১৪ খমর বসলে ১৪৫৯ শকে ) এই সুললিতত সঙ্গীতমনজ 
অপূর্ণ এ রটনা করেন। বলা বাছলা, প্রীটচতমগণ গন পাঠ করিয়া সাকার 
ঠাকুষেধ বছদিনের আকাঁঙ্ষা তপ্ত হইয়াছিল । লোচন তাহার মন্রণিশ্ত ছিলেন ।& 
ভিদি চৈতন্ঠমঙ্গলে শ্বীর় গুরুদেব সন্ধে পিখিয়াছেনত প্রাণের ঠাডুহ খোঁজ 
ময়হরি দাঁস। তীর পদ গ্রসাঁদে এ পথের প্রতি আশ ॥” 

আমাদের মনে হয়, শীল লোনদাস গুরুর আদেশে) যন্ুপি তাহায় নিপুণ 
হক্কে লেখনী ধারণ না করিভেন, তাহা হইলে আমাদের প্রিয়তম জগ 


* জীমরকার ঠাদুরের অন্ঠতম শিষা_-চিরঞ্তীব সেন সম্বন্ধে “বঙ্গভাষা ও সাহিত্য" গ্রশ্থেরে ৩৬৭ 
গৃঠ!ঘ এ্টকূ্প লিখিত আছে,_-"এই যুগের সর্দদশ্রে্ঠ পদক গোবিন্দ কবিরাজ চৈতগ্ট-মহচয গয়ম 
ভাগনউ চির্ীব সেনের পুত্র ও শ্রীখ্ের প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক এবং কবি দামোদরের দৌহিতর। টিইচীষ 
পেদ জীবগ্ডের মরহরি মরকারের শিষ্য ; াহার বাড়ী কুমারনগর ছিল, কিন্তু তিনি দাসোদযের 
না হুমন্দাকে বিবাহ করিয়া শ্রীথণ্ডে আসিয়া বাস করেন। উত্তদকাণে তাহার পুভথ। পুদযার 
ছুমারধগর্জে পৈত্রিক বামস্থানে প্রত্যাবর্তন করিয়া ছিলেন, ষিস্ত উক্ত স্থানের বৈধঃবন্ছেষী শা্তগণ দ্বাস 
উত্ীড়িত হওয়াতে পন্মাপারস্থিতণভেলিয়াবুধরী গ্রামে বাড়ী করেন।” 


হই 





ভক্তি । [১৯ বর্ষ, ১ম সংখ্যা। 





হুনর, নাগর বৰিয়াই আধখ্যাত হইতে গাঁরিতেন না। গ্তাহার নিপুণ রচনা রস- 
ভঙ্গিমা তারা! কেমন সুন্দর ও সরলভাবে, একাপারে নদীরা ও ব্রজের মধুর লীলা, 
ভক্তগণকে আস্বাদন করাইয়াছেন দেখুন | যথা--চৈহচ্তমঙ্গল, মধ্যখণ্ডে_ 


গণাঁধর-প্রহু- 


ক্ষণে গৌরলীলা গদাঁধর করি সঙ্গে। 
ক্ষণে শ্ত!মলীলা বাঁধা রাস বদ রঙ্গে ॥ 
চমৎকার লীলা দেখি সব ভক্তগরণ। 
হবি হরি ভয় জয় বোলে খনে থন ॥ 


& চি ক চা 


সুগন্ধি চনগন 'অঙ্গে করিল লেপন। 
দিবা মালা গলে দিষ1 করয়ে স্তবন ॥ 
এই মত প্রতিদিন করে পরিচর্মযা। 
শষন মন্দিৰে করে শয়নের শযা। ॥ 
চরণ নিকটে নিতি করয়ে শয়ন। 
নিরম্তব শ্রদ্ধা ভক্তি-পরু তার মন ॥ 
গ্রভুব সম্মুখে কহে অমৃত বচন। 
শুনি বিশ্বস্তর প্রভু আনন্দিত মন ॥ 
তাহার অমৃত বাণী সিঞ্চিল অন্তর । 
নাচিবারে যায় প্রভূ ধরি তাঁর কব ॥ 
নরহরি তূজে আর ভূজ আরোপিয়া। 
প্রীবাসের ঘসে নাঁচে রাস বিনোদিয়া ॥ 
গৌর দেহে শ্যাম তনু দেখে ভক্তগণ। 
গদাধর রাঁধা রূপ হইল তখন ॥ 
মধুমতি নরহরি হৈলা সেই কালে। 
দেখিয়া বৈষ্ণব সব হরি হরি বোলে ॥ 


্ঁ ৪ ৪ চি 


শ্রীনিবাস তূজে এক ভূজ আরোপিয়! 
গদাধর করে ধরি বাম কর দিয়া ॥ 


' মরহুরি অঙ্গে প্রভু শ্রীঅঙ্গ হেলিয়া 1 


শ্রীরধুনন্দন মুখ কান্দয়ে হেরিয়া ॥ 
শ্রীরাম পণ্ডিত অঙ্গে দিয়া পদাঘুজ। 


' ক্রীড়া করে মহাগ্রভু আচার্য সন্মুখ ॥ 


যেন রাসঃমহোৎসবে বেড়ি গ্োপীগণ। 
কীর্তনের মাঝে এই মত সুশোতন॥ 


ভাত, ১৩২৭]  জী্ীনব্রহন্বি সরকার টাকুর। হণ 


জি রি 





এই মতে কতক্ষণে নৃত্য অবসানে। 
হরধিত অদ্বৈত আচার্য সীতা সনে ॥ 


ন্ট না এ ১ 

অতি আপন্ধপ এই নদীর বিহায়। 

একনে শভার কথা কহিব তাহার ॥ 

নর্হরি গদ্ধাধর বৈসে ইট পাশে। 

শ্রীরঘুনন্দন পদ নিকটে দিঙাসে | 

অধ্ৈত আচার্য আর নিতানন্দ রায় 

মাঁপনে ঠাকুর নিজ গুণ গাথা গায় ॥ রি 

এই ধুর লীলা আম্বাদন করিয়া দখন ্রীনিত্যাননদ প্রভু, প্রীঅধৈত গ্রহ, 

প্রীদীতাদেবী, এমন কি শ্রীমতী বিঞুঃপরিক্স পর্যন্ত ভাবে বিভোর হইছ্েন, তখন 
গৌ়ীয়.ভক্তগণ যে চিরতরে এই অপূর্ব অমৃভাঁধার হইতে সুধা আহরণ করিবেন 
তাহাতে আর সন্দেহ কি? 


অধুনা লুঝ স্বরূপগোস্বামীর কড়চ৷ হইতে তক্তিরদ্বাকরে উদ্ধত একটা প্লোক 
এই স্থানে লিপিবদ্ধ করিতেছি. 
অবনি স্ুরুবর শ্রী পণ্ডিতাখো যতীন্ত্রঃ 
স খনু ভবতি বাঁধা জ্রীদ গৌরাবতাবে। 
নরহরি সরকার স্বাপি দামোদরন্ত 
প্রভু নিজদয়িতানাং তচ্চ সারং মতং মে ॥ 
প্ীরতর অতীৰ যন্দী-ভক্ত স্বরূপদামোদরের গ্রাণের কথা ইহাতে কেমন 
সুনার ভাবে উদ্বাটিত হইয়াছে । আমরা অতীব আহ্বলাদের সহিত স্থবিখ্যাত 
ভক্ত রামচন্দ্র কবিরাজ মহাশয়ের একটা বন্দনা পদ এ স্থলে উদ্ধৃত করিলাম ।, 
বন্দ নরহরি মতি, মধুমতী যার খ্যাতি, গ্রাণমশী ব্রজেতে প্রধান। . 
শ্রীরাধিকার গ্রাণসখী, একতঙু ভিন্ন দেখি, রাগ মার্গ বিবিধ বিধান ॥ 
এবে কৃষ্ঝ দওুধারী, গ্রাণনখী নরহরি, গ্ীরা ধিক| গদাঁধর পু" | 
নবীন কিশোর রূপ, তাহে প্রেম অপরপ, টান মুখে হাগি লহ লহ ॥- 


চি নট শট ৫ ধা 
হেন সে প্রেমরসে, জগত করিল বসে, দীনহীনে প্রদান করিয়া। 
মধুর ধস করি আশ নিত্য প্রেম-বিলাস, নরহরি অন্নগা হইয়া ॥ 
কছেন গৌরাঙ্গ রায়, মধুমতী প্রেমময়, প্রধান করিয়া তারে লিখি? 
গদাধর মোর শক্তি, নরহুরি হৃদি স্থিতি, প্রেমময় তন তাঁর সখি ॥ 





হু শন্তি। [শ বর্ষ, ১ম সংখ্যা । 


প্রীযরকার মুকুরকে রামন্র দান * দর্শন করেন নাই। এদঝ্জ তিনি একটা 
“পদে স্বীয মনোহ্ঃখ বর্ণন করিকীছেন।_. 
হাহ! মৌর কি ছার অদৃষ্ট। 
ধবে খৌর প্রকটিল, আমার জনম নৈল, তেই মুঞ্চি অধম গাঁপিষ্ঠ 
না হেরি গৌরচন্্র, না ভেরিস্থ নিত্যানন্ন, ন! হেরিস্থ অদ্বৈত গোসাঞী । 
- ঠাকুর ভরসরকার, না হেরিছু পদ তীর, ন! হেরি শ্রীবাস গদাঁই ॥ 
মহাপ্রভু ধাম নবদ্বীপ লীলার স্তার শ্রধাম নীলাচল লীলাতেও বে গদাঁধর, 
ধবুহরি প্রস্তুতির সহিত বিলাস-সুখে মঞ্জ থাকিতেন, তাহা আমরা! গোবিনদাসেন 
ক্তুচা হইতে জানিতে পারি,। 
মুকুন্দ মুরারি গুপ্ত আর গঙ্গার | 
নরহরি বিগ্বানিধি শেখর শ্রীধর ॥ 
অন্তরঙ্গ তক্ত আরও ছুই চারি জন। 
খাহীদের সঙ্গে হয় গোঁপনে ভজন 1 
প্ই নরহরি-তন্ব এতই গুহা যে। আমার স্তায় অতি সামান্ত ব্যটক্ির তাহা 
ইুকিবাঁর ক্ষধত। খাকা অপশ্থব 1 ইহারা নিতাদিন্ধ ও মুক্পুরুষ ছিলেন। সাধন 
ঝাতীত সেই সাধনের ধনকে জয়ন্ত করা কিছুতেই সম্ভবপর নহে। গোৌর্তক্তগণ 
আনিবিদ করুন, ফেন আমর! গ্রনরহরির কৃপালাত করিবার শক্তি সঞ্চয় করিতে 
পারি। বেকেতু তাহার কৃপা ব্যতীত তাহার আরধা দেবতার কপালাত কি 
গ্রাবারে হইতে পারে ? 
._. ভীবনিধি প্রগৌরাক্গ, কখন বা ৃষ্চ বিরহে, আবার কখনও বা রাধার 
বিরহে ব্যাকুল হুইয় ক্রন্দন করিতেন; আবার ধিলনে জাননদ প্রকাশ করিতেন 
খন তাহার রাজ্র-দিন জ্ঞান খাঁকিত লা। বিরলে অবস্থান করিতে ভাল বাসি- 
তেন? এবং ছুই ঢারিটি মন্াী ভঞ্জ ব্যতীত কেহই নিকটে থাকিতে গাইত না) 
নরহরি অবস্ত নি্্টেই থাঁকিতেন। শ্রীগোরাঙ্গের ব্যাকুল হায় কি তাবে 
(বিতাবিত হইভ, তাহা তিনি তাহা মুখের পানে চীহিয়া বুঝিতে চেঁইা করিতেন বর 
ক্রমশঃ 
ঞভোলানাথ ফৌঁষ বন্মা। , 








ঞ ইনি বংশীবাদন ঠাকুরের পৌর । 





“ভন্ড” ১৯শ বর্ষ, ২য়, ৩য় সংখা!, আশ্বিন 'ও কার্তিক, ১৩২৭ সাঁল। 
যেটার টনি জাতি 9 0 মান শির 


গান। (১) 


হরে কৃষ্ণ হরে, রাম রাম হরে, জপরে রমন! জপ অবিরাম। 
নাম-মধুরে। রমন! রসরে, পূর্ণাননাঘন পাবি দরশন ॥ 
হরে কৃষ্ণ রাম নামের মহিম1, 
". কেবর্ণিবে নামের নাহিরে তুলনা, 
নামের তুলনা! জগতে মেলেনা, 
( নামে ) প্রেমানন্দ ধামে হবেরে বিশ্রাম ॥ 
কলি-কবলিত জীৰ-উদ্ধারিতে, 
সৎচিদানন্দ মূরতি দেখাতে, 
জীবের হ্বদয়ে স্বরূপ জাগাতে, 
(শুধু) মহামন্ত্র এই হরেক নাম।। 
(হরে) কৃষ্ণনীমের মাল! কঠে ধর ষদি, 
তৃতাপজাল! যাবে জুড়াইবে হৃদি, 
প্রেম-গাথারে ডুবেরবে নিরবধি, 
(ভব) মহাদাবাগি হবেরে নির্বাণ ॥ 
(এই) নামের মহিম! করিতে প্রচার, 
প্রেমময়ীর ভাব করিঅঙ্গীকার, 
শ্রামাঙগ ঢাকিয়ে হেমাঙ্গে রাধার, 
( উদয়) নদীয়। নগরে গৌর গুণধাম ॥ 


শীপ্রীঈশ্বর-তত্ | 


সেবা-তত্ব--প্প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ।» 
এইরূপে ক্রমশঃ ধিনি ভগবানের ভক্ত হুইয়! ধ্রাড়ান, তিনি জগৎকে 
ভালবাদেন। তিনি জানেন জগৎ আর কিছুইনয়। তার সেই প্রিয়তমই-- 


২৬ ভক্তি [১৯শবর্ধ, ২য় ৩য় সংখ্যা 





একাংশে “জগন্ধেপে পরিণত* হুইয়াছেন। ন্ৃতরাং কাহাকে তিনি অনাদর 
করিবেন? তার উপেক্ষার স্থান নাই। তার প্রিম্বতম যে বিশ্বরূপ, তার ওদান্তের 
অবগর নাই। জগতের যাবতীর কার্ধ্যই যে তার প্রিয়তমের কার্ধ্য। জগতের 
সেবা! করিলেই, তার পেই প্রিয়তমেরই মেবা হইবে। “পর উপকার যেই সেই 
ইরিসেবা।” (ভক্তমাল)। অথবা! তীর প্রিয়তমের সেবা হইলেই জগৎ তুষ্ট, 
*প্রীণিতে প্রীপিতং জগৎ” বাস্তবিকও হয় তাই। আপনি ভগবানের সেবা 
মহোৎসব করিয়া দেখুন, কেবল আপনি ওও্রীবিগ্রহ এই ছুই লইয়া! হয়, কি 
সর্ববর্ণ আহ্বান করিতে হয়? দেখিলেই বুঝিবেন তিনি ছাড়া জগৎ নন, 
জগৎ ছাড় জগন্নাথ নন। বৃষ্ট-প্রেমিকই বিশ্বপ্রেমিক | কৃষঃ-সেৰ কই বিশ্বসেবক 
আবার ভক্ত বিশ্ব-সেবকই কৃষ্চ-সেৰক, ভক্ত বিশ্ব-প্রেমিকই কৃষ্ণ-প্রেমিক | 
পক্ষান্তরে, আপনি কৃষ্ণসেবাকরেন, অথচ অনাআ্মীয়ে আপনার প্রীতি নাঁই- 
আপনার কৃষ্ণ প্রীতি এখনও পূর্নচ্য় নাই । আবার আপনি অনাত্মীয়ে প্রীতিবান, 
কিন্মূলতত্বে আস্থাহীন আপনার অনাআীয় প্রীতিতে স্বার্থ সিদ্ধির বামনা 
লুক্কার়িত আছে। আপনার প্রীতি এখনও পরিপরক হয় নাই। 
এবন্বিধ সেবা ভক্তগণের আকাঙ্ষার বস্ত। সেবাম্খ ব্যতীত ভক্তগণ 
অগর কোন নুখই প্রার্থনা করেন না। এই দেব! সর্বেন্িয়ন্ধারা করিতে হয়। 
প্হৃধীকেন হৃযীকেশসেবনং ভক্তিরুন্তম! | | 
দাস, সখা, পিতামাতা! ও কান্ত! এই চারিভাঁবে সেব| সম্পাদিত হয়। কাস্ত।- 
ভাবে সেবাকেই মধুরভাবের দেব! বলে; ইহার মধ্যে দাদ্য, সধ্য ও বাৎসল্য মকল 
ভাবই বর্তমান আছে। কাঁঞ্থাতাবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ট শ্রমতী প্রিয়াজীর সেবা। 
তাই আমাদের শ্রীমন্মহা প্রভু জীবকে সেই ভাবের সেবার কিঞ্চিৎ অনুভব 
করাইবার জন্ত স্বয়ং কিশোরী ভাবে ভাবিত হইয়া সর্বদা বিরহ বেদন! প্রকাশ 
করতেন ও 'হ! কৃষ্ণ হা! প্রাণনাথ বণিয়া অঝোর নয়নে ঝুরিতেন। 
মহাগ্রতু প্রমদ্দাস রঘুনাথকে শ্রীইীগোবর্ধন শিল1 ও গঞ্ামাল দিয়! বলিয়া- 
ছিলেন--ষথ! শ্রীচরিতামূতে-_ 
*গ্রভু কহে এই শিল1 “কৃষেের? বিগ্রহ। 
ইহার সেবা! করতুমি কারয়া আগ্রগ ॥ 
এহ শিকার কক তাম সাত্বিন পুজন। 
অচিরাতে পাবে হান কৃষ্কপ্রেমধন ॥ 
এক কুজ| জল, আর তুলসী মঞ্ুরী। 
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সাত্বিক সেবা এই শুদ্ধভাবে করি ॥ 
ছুইদিগে ছুই পত্র, মধ্যে কোমল মঞ্জুরী। 
এই মত অষ্টমঞজরী দিবে শ্রদ্ধীকরি॥ 
একবিতস্তি ছই বস্ত্র পিড়ি একথানি। 
স্বরূপ গোসাঞ্ দিলেন কুজ। আনিবারে পানি ॥ 
এইমত রঘুনাথ করেন পুজন। 
পুজাকালে দেখে শিলায় 'ব্রজেন্্রনন্দন? ॥ 
জল তুলসীর সেবায় তার যত সুখোদয়। 
ষোড়শোপচার পুজান্ন তত সুখনয়॥ 
তবে স্বরূপ গে।সাঞ্চি ভীরে কহিল বচন। 
অষ্টকৌড়ির খাজা সন্দেশ কর সমপূর্ণ | 
লীল!-তত্ব--“অনায়াসেন স্বেচ্ছ হর্ষেণ ষ| চেষ্ট! সাঁ লীলা! ।* 
স্থজন, পালন ও লগ্ন এই ত্রিবিধ কাধ্যই ভগবানের লীল|--অনেকে জানেন। 
কাজে কাজেই স্ষ্টির উপযোগী ছুষ্টের দমন-_শিষ্টের পুরস্কার প্রভৃতি নানাবিধ- 
কাধ্য এবং লয়ের অনুকুণ পাঁড়া, জর!, দৈবহুর্ষোগ প্রভৃতি সমুদায় ব্যাপারকেও 
ভগবানের কার্ধ্য বা লীলা বলিতে হয়। 
ধরূপই সাধারণ জনগণের বিশ্বাস। কিন্তু উহ! আংশিক দর্শনের পরিচায়ক । 
সমগ্র ভাবে দর্শন করিতে পারিলে স্বজন, পালন ও লয় দেখা যাইবে না । 
একঅথণ্ড এক অথওই আছেন। লয়ে তার হাস করে না, স্থজনে তার বৃদ্ধি 
হয় না, আর পালনে তার প্রয়োঞ্জনই নাই। 
প্রথমতঃ আংশিক দর্শনের কথ! ধরুন। মনে করুন আপনি একটি বিবাছ 
বাড়ীতে গিয়াছেন। দেখিলেন কেই বাজন! বাঞ্জাইতেছে, কেহ বাজার করিয়! 
আনিতেছে, কেহ বাটুন! বাঁটিতেছে, কেহ কুটুনা কুটিতেছে, কেহ রন্ধন 
করিতেছে ইত্যার্দি। দেখিয়া আপনি বাহিরে আদিলেন। আনিতেই একদ্রন 
আপন!কে প্রশ্নকরিল আজ অমুক্দের বাড়ী কিহে? আগনি বলিলেন ওদের 
বাড়ী বাজনা বাজিতেছে ইত্যাদি। ইহ! আপনার আংশিক দৃষ্টির কথ|। 
কিন্তধদি আপনি বগেন ওদের বাড়ী “বিবাহ তাহা! হইলেই আগনার 
সমগ্রভাবে দর্শন হয়। অবশ্ত বিবাহ বলিলেই তান্তর্গত বছু বনু ক্ষুদ্র ব্যাপার 
বুঝাইবে সন্দেহ নাই। কিন্তু সেগুলি গৌগ। মুধ্য__'বিবাহ”। 
তারপর আমর! 'এক একই আছেন” এই কথাটি বুঝিবার চেষ্টা কঝিব। 
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মনে করুন আপনি একজন রাঁজসরকারের কর্মচারী ব! গভর্ণমেন্ট সারভ্যাণ্ট, 
আপনি এখন যে পদে প্রতিঠিত পূর্বেও সেই পদ ছিল আবার আপনার গরেও 
সেই পদ থাকিবে। অর্থাৎ গভর্ণমেন্ট গভর্ণমে্টই ছিলেন, আছেন ও থাকি- 
বেন। তাহার হান বা বৃদ্ধি নাই--স্ুতর।ং পালনের আবশ্যকতাঁও নাই। 
একজন বিচারক অক্ষম হইলেন তাহার পদে আর একজন বিচারক হইলেন, 
সুতরাং গভর্ণমেন্ট অক্ষু্ন থাকিল। রেল কোম্পানী, গ্রামার কোম্পানী গ্রভৃতি 
কোম্পানী নম্বন্ধেও তাই। লোক ব্দল হয় মাত্র, কিন্তু কোম্পানী ঠিকই 
থাকে। সেইরূপ এক একই থাকেন জন্ম মৃত্যু বা পালনের দ্বারা তাহার হাস 
বা পুষ্ট হইতে পারে না। বুদদে কি মমুদরের বৃদ্ধি হয়, না বুদ ধ্বংস হইলে 
সমুদ্রের ক্ষয় হয়? 

তাহা হইলে সমগ্র ভাবে দর্শন করিতে পারিলে ভগবানের লীল! কি বলিতে 
পারা যায়? অনুর নাশ প্রভৃতি ৩ লয়ের অন্তর্গত সুতরাং এগুলি গৌগ। 
মুখ্য ব্যাপার কোন্টি? এইখানে একবার আমরা ভগবানের স্বরূপচিস্তা 
করিব। এই প্রবন্ধে অবনব প্রসঙ্গের শেষভাগে আমরা দেখাইয়াছি যে তিনি 
গুন্দয় ও মূর্তিমান আদিরস। 

অতএব আদিরসের কাধ্যই তাহার মুখ্য লীলা । গোৌণভাবে সকল কার্ধাই 
ভগবল্লীল! পদবী বাচ্য হইতে পারে কিন্তু মুধ্যতঃ পরম পুরুষের সহিত পরমা 
প্রক্কৃতির যে আদিরসপূর্ণ ক্রীড়া তাহাই তগবল্লীলা। "নিরন্তর কামক্রীড়! ধাহার 
চরিত*। (চরিতামৃত) শ্রুতিও বলিয়াছেন__ 

“্তদ্‌ যথ! প্রিয়য়! স্ত্িমা সম্পরিধক্ত! ন বাহাং কিঞ্চন বেদ নান্তরমেব অয়ং 
পুরুষঃ গ্রাজেনাত্মনা সম্পরিঘক্তো ন বাহাং কিঞ্নিবেদ নাস্তরংতদ্‌ বা অস্তৈ 
তদাপগ্তকামমকামং রূপং শোকাত্তরাম্‌॥ 

ইতিপূর্বে আমর! পরম! প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু বণি নাই। সুতরাং পরমা 
প্রকৃতি কি তাহ! জানিবার জন্ত কৌতুহণ হইতে পারে। সেই জন্ত এখানে এ 
শের বাচ্য মন্বন্ধে কিঞ্চিৎ আভাস গ্রদান কারব। 

পূর্বে আামর! যে একের কথ! বণিয়াছি দেই 'এক” কোন সময়ে ইচ্ছা 
করেন “একোংহং বহুস্তাং গ্রজায়েম্‌* (শ্রুতি) আমি এক আছি বছু হুইব। 
গ্ুইচ্ছাই সেই একের একত্ববা আঁতীয়ত্বকে ভঙ্গ করিয়! বহুত্বে পরিগত 
করে। একই বহন অথচ কি এক অচিন্তয, অতব্য শক্তি প্রভাবে একও 
খাকেন। উর্ণনাতের উদাহরণে প্রথমে আমর তাহ! কিন্ত পরিমাণে 
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; বুঝয়াছি। এই বন্ছুর মধ্যে আবার ধাহার! সেই পরম পুরুষের সাক্ষাৎ সন্ন্ধে 
আনন্দবিধান করেন তাঁহার! পরমাপ্রককৃতি বাঁ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি। 
তাহাদের মধ্যে বিনি প্রধানা যুগ্েখবরী তাহার নাম আরাধিকা বা রাঁধিক|। 
একই বছ হন, অথচ একও থাকেন-_ইহা বুঝাইবার জন্ত পুজ্জাপাদ চরিতা- 
মৃতকার বলিয়াছেন-_ 
"মণি ষথ| অবিকৃত প্রদবেহেমভ।র | 
জগব্রপ হয় ঈধর-তবু অবিকার ॥৮ (মধ্যপীল| ) 
ক্ষুদ্র হইলেন্ত আমরা আর একটি দৃষ্টান্ত দ্বার! এ কথাটি বুঝিবার চেষ্টা 
করিব। যেমন একজন পূর্বপুরুষ হইতে পুত্র পৌন্রাপিক্রমে বহঙ্গন জন্মগাভ 
করে অথচ সেই পূর্বপিতামহও দি বর্তমান থাকেন-_সেইরূপ। উর্ণনাত 
দৃ্টাস্তেও দেখ! গিষ্পাছে যে, জালখানি উর্ণনাভ হইতেই হয় অথচ উর্ণনাভও সতত 
থাঁকে। সেইরূপ বিশ্বজাল রচিত হইলেও রচগ্সিতা স্বতন্ত্রভাবেও বর্তমান 
আছেন। তাই প্রকৃতি পুরুষ, তাই রাধারু*-_“একাত্মানা বপি ভৰি পুর! 
দেহভেদংগতৌতোৌ। আর, “পূর্ন পূর্ণমাদী ই পূর্ণমেবাবশিষাতে” (শ্রোতি)। 





শ্রীসত্যচরণ চন্দ্র বি, এল 


শ্রী্তীচৈতন্যাউকের বঙ্গানুবাদ । 


(মাতৃদর্শনার্থ শ্রীধাম নীলাচল হইতে গৌড়াগত শ্রীমন্মহাপ্রতুর স্তব।) 


১ (২) 

তপ্ত চামীকর-গীত গ্রত| সমন্বিত। শাণ্তিপুরে ঘরে ঘরে প্রচারি, কীর্তন। 
ইন্দ্রনীলমণি শ্তাম অবয়ব যুত ॥ অতিহ্ঃখযোগ্য পাপীযে কৈল তারণ॥ 
চতুর্থ-গ্রীকলিযুগে বুধগণ বারে । উচ্চে ঘোষি, প্ৰয়কৃষ্ণ পতিত পাঁবন*। 
সংকীর্তন মধে মুখা সমার্চন! করে ॥ স্ব-বিরহে যেই কৈলা! জননী-তোষণ ॥ 
চতুর্থ আশ্রমিবৃন্দ উপাস্ত উত্তম। উদর-উন্মখ ভানু প্রভা যেই হরে। 
কহে ধারে শ্রভারতে ভীক্ষাদি সত্তম ॥ হেম রক্তাস্বরে যার কটিশোডা করে। 
গাষগডিবজয় সেই চৈতন্য মূরতি। পাঁধগি-বিজয় সেই চৈতন্ত মূরতি। 


করুম পরম কপ! আনাদের প্রতি ॥ করুন পরম কপ! আমাদের প্রতি॥ 


৩০ 


ভক্তি 


[১৯শবর্ষ,২য় ৩য় সংখ্যা 


াররাররাহরররররারাররহারররারারররারারররররারাররররাররররররররররররারাররররারারররহারররারাররররারারাররররারট 


(৩) 
আদ্বাদিতে কোন এক ভাব বাক্যাতীত । 
অপ্রাকৃত সুমধুর রসের রচিত ॥ 
নিগ্ধ অনুরাগময়ী ব্রজাঙগনা মাঝে। 
অপার পীরীতি কারে! হরি” নিজকাজে ॥ 
তার তপ্ত স্বর্ণকান্তি প্রকাশি' উপরে । 
আবরিল1 নিজছ্যতি ষে তস্কর বরে॥ 
পাষগ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্য মূরতি | 
করুন পরম কূপ! আমাদের প্রতি ॥ 


(৪) 


তাঁমস দেবত। প্রিয় যত চরাচরে। 
চিরদিন ভক্তি কার, না পায় ধাহারে ॥ 
দৈবী ভাবগত ভক্তগণ সন্নিধানে। 
সদারাধ্য রূপে জ়যুক্ত ত্রিতুবনে ॥ 
সহজ আনন্দরসে মধুর দর্শন। 
কমলা-বন্জাভ বিশ্ব-প্রেম-পরায়ণ ॥ 
গাধগ্ডি-বি্য় সেই চৈতন্ত মুরতি। 
করুন পরম কৃপ! আমাদের প্রি ॥ 


(৫) 


গউগ্,বাসীর যিনি দাধা ও সাধন। 
পুজ্য উল নবদ্বীপ লভি যেই ধন ॥ 
বৈদিক ব্রাহ্মণ কুল ভূবন সহিত। 
হইয়াছে ধার আবির্ভাবে অঙ্ক ত। 
স্বীকার করিয়া ভবে সন্ন্যাস আশ্রম । 
পবিত্র করিল! তাহ! যে কলি-পাবন॥ 
পাষগ্ডি-বিজয় সেই ঠৈতন্ত মূরতি। 
করুন পরম রূপা আমাদের গতি ॥ 


(৬) 

গয়োধি হইতে বাম্প করি+ আঁকর্ষণ। 
পরোদ শীতল করে যথা ত্রিতূবন ॥ 
রসান্ধির বাষ্প তথা হরিনামামূত। 
আকর্ষি' ব্দনে, প্রাণে করি' সুমঞ্চিত ॥ 
বরষি” নয়ন পথে প্রেম বারি ধারা। 
শীতল করেন যিনি তপ্ত বসুন্ধরা ॥ 
প্রেমের স্বরূপ বুঝাইতে বিশ্ব্জনে। 
পরম উল্লাম ধিনি বাসিতেন মনে ॥ 
পাষগ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্ত মুর্তি ) 
করুন পরম কৃপা আমাদের প্রতি ॥ 


(৭) 
পরকাশি* তগ্ুনব কাঞ্চন বরণ। 
কটিতে করঙ্ক শোভ| করি, প্রকটন॥ 
তরুণ কুপ্তর গতি গঞ্জিত গমন। 
নিরস্তর নামামৃত পানে নিমগন ॥ 
ঈশ্বর প্রসানে স্বায় রুচি যেই বূগ। 
শিখাইণা প্রি়গণে যেই প্রেমভৃপ ॥ 
পাষ(গু-বিজয় সেই চৈতন্ত মূরতি। 
করুন পরম কপ! আমাদের প্রতি ॥ 

(৮) 
মুছমন্দ হান্ত জ্যোতি ধার অতুলন। 
জগতবাীর শোক করে নিবারণ॥ 
মংভাষণ-উপক্রম ধার মনোহর 
কলা বিস্তার করে ভূবন ভিতর ॥ 
দেবারাধ্য ধার পাদপন্ন সমাশ্রয়। 
কাহার না কষ্ণপ্রেম করে সমুদয়? 
গাষণ্ডি-বিজয় সেই চৈতন্ত মূরতি। 
করুন পরম কপ আমাদের প্রতি ॥ 
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(৯) 
শ্রীশচীন্থৃতের এই কীত্তরিগদ্াচয়। 
পবিত্রতপূর্ণ নব পরিমল ময় ॥ 
্রফুল্প মানস যেই অধ্যয়ন করে। 
সেই লক্ষমীবান নিজ পাদপদ্ে তারে ॥ 
গ্রীতি্যান করি? সর্ব মঙ্গল আকর। 
থাকুন স্বস্থখে নিবিরোধে নিরন্তর ॥ 


শ্রীদত্যচরণ চন্দ্র, বি, এল, 





আমার সাধু-দর্শন। (৫) 


আজ গ্রীগৌর-পূর্ণিমা-রজনী, বৈষ্ণব-পরিবার বলিয়া! জনসমাজে আমাদের 
গ্রচার। কাজেই এ তিথিকে আমর! পরমার্চনীয় বলিরাই পালন করিয়া থাকি। 
জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত দেখিতে পাই এদিনে বাড়ীতে কেহই অন্ন গ্রহণ করেন ন। 
আর সমর্থ হইলে অনেকে নিরঘু উপবাপীও থাকেন। আমিও সমস্ত দিন 
উপবাপী ছিলাম__সদ্ধ্যার পর প্রভুর ভোগ রাগ হইলে সামান্য কিছু জলযোগ 
করিয়া সদর ঘরের দরোজায় দাঁড়াইয়া! ভাবিতেছি "আজ এমনদিনে বাড়ীতে 
একটু কীর্তনানন্দ হইবে ন! ?* এমন সময় দেখি বন্ধুবর নরেশ আসিয়া! উপস্থিত) 
আমাকে দেখিয়া বলিল প্চল ভাই আজ মহাঁপুকষের নিকট যাইয়! তাহাকে 
তোমাদের বাড়ীতে লইয়! আমি।” আমি বলিলাম "ভাই দে সৌভাগ্য কি 
আমাদের হুইবে, তিনিকি আর কষ্ট ক'রে এতদূর আমিবেন? বরং এস 
আমরাই একটু কীর্তনানন্দ করি” নরেশ বলিল “চল না, একবার চেষ্টা 
করেই দেখাযাউক, ন হয় এসে কীর্তন করা যাবে; আর আজিকার 
এমন দিনে তাহাকে দর্শন করাটাও কি সৌভাগ্য নয়?” আর কোন কথা না 
বলিয়! হুইজনে মহাপুরুষের নিকট চলিলাম। গঙ্গার কিনারা দিয়াই মহা 
পুরুষের নিকট যাইবার রাস্তা, সেই রাস্তাতেই উভয়ে চলিলাম। 

একে ভরা! পূর্ণিমার রাত্রি, তাহাতে আবার গঙ্গাদেবীর সেই কুলু কুলু 
ধ্বনিতে মুখরিত পথ ঘাট আজ বড়ই শান্তিময় বোধ হইল। যাই! দেখি 
মহাপুরুষের নিকট অনেক ভক্ত, মণ্ডলী-বন্ধ করিয়া বসিয়া কীর্তন করিতেছেন। 


৩২ ভর্তি [১৯শবর্ষ, ২য় ৩য় সংখা 





-আহা! সে মধুর সংগীতধ্বনি আজ ও যেন আমার কর্ণে গ্রতিধবনিত 
হইতেছে। মহাপুরুষ নিজে প্রথমে গাহিতেছেন আর ভক্তমগ্ুলী সমস্বরে 
দেহারকি করিতেছেন; একটু বসিয়া শুনিলাম-_বুঝিলাম মহাজনী পদ, আর 
মহাপ্রভুর জন্ম-লীলারই পদ। পাঠকগণ বোধহয় পদটা জানিতে চান্--পদটা 
বৈষ্ব-কবি ঝান্থ ঘোষের লিখিত। যথ| £-- 


নদীয়া -আকাশে আসি উদ্দিল গৌরাঙ্গ শশী 
ভাদিল সকলে কুতুহলে। 

লাঁজেতে গগন-শশী মাখিল বদনে মসি 
কাল পেয়ে গ্রহণের ছলে ॥ 

বামাগণ উচ্গৈঃস্থরে জয় জয় ধ্বনি করে 
ঘরে ঘরে বাজে ঘণ্টা শীক। 

দামাম! দগড় কাঁসি সানাই ভেউড় বাঁশী 
তুঁড়ী ভেড়ী আর জয়ঢাক॥ 

মিশ্র জগন্নাথ মন মহানন্দে নিমগন 
শচীর সুখের সীমা নাই। 

দেখিয়া নিমাইর মুখ ভুলিঙ্গ! গ্রদব ছুঃখ 
অনিমিথে পুত্র মুখচাই ॥ 

গ্রহণের অন্ধকারে কেহন| চিহনয়ে কারে 
দেব নরে হৈল মিশামিশি। 

ন্দীয়া-নাগরী সঙ্গে দেবনারী আসি রঙ্গে 
হেরিছে গৌরাঙ্গ-রূপরাশি ॥ 

পুত্রের বদন দেখি জগন্নাথ মছানুখী 
করে দান দরিদ্র মকলে। 

ভুবন আনন্দ ময় গৌর-বিধুসমুদরয় 
“বানু'কহে জীব ভাগাফলে ॥ 


এই পদকীর্ভন হইতেছিল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে মহাপুরুষ এমন নুণর সুন্দর 
এক একটা অক্ষর ( আখর ) দিতেছিলেন যে, তাহ! শুনিয়৷ যথার্থই আমার 
স্তার পাষণ্ডও কীর্তনের আনন্দোতমবে যোগদান না! করিয়া পারে নাই। 
শুধু কি তাই, এক একবার মহাপুকষের এমন কম্প হুইতেছে যে, মনে হইতে 
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লাগিল বোধহয় সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ তঞ্জ হইয়া! গেল, আবার দেখি ঠিক হইয়! 
বিয়া আছেন। এই ভাবে কখন কম্পাঁয়মান, কখন স্থির, কখন ক্রনদনপরাঁরণ, 
কখনও বা ভীষণ বেগে মস্তক সঞ্চালন ইত্যাদি নান! প্রকার ভাব ্রকাশেরবারা 
পাঁষ্ীগণকে আকর্ষণ করিতেছিলেন। 

কীর্তন কথন আরস্ত হইয়াছে জানিন! কিন্তু যখন শেষ হইল তখন রাত 
পৌনে দশটা । কীর্দনান্তে নহাপুরুষ নিজহাতে হালুয়া! প্রসাদ ভক্তগণকে 
বিত্তরণ করিলেন আমার সৌভাগ্য ক্রমে কিঞ্িৎ পাইলাম। প্রসাদ পাইপ 
বদ্ধবর নরেশ মহাপুরুষের নিকট আমাদের বাড়ীতে যাইবার প্রস্তাব করিলে 
মহাপুরুষ কোনরূপ আপত্তি না করিয়া আনন্দের সহিতই যাইতে স্বীকার 
করিলেন এবং ভক্তগণকেও বলালন-এতোমরা বদি কেহ যাইতে ইচ্ছা কর 
তবে চল। 

ছু*চার জন ভিন্ন কেহই বড় আপন্তি করিল না, বখন দেখিলেন দলবেশ 
পুষ্ট, তখন বলিলেন শুধু মুগে কোথাও যাওয়া ঠিক নয়, চল সকলে মিলিয়! 
কীর্তন করিতে করিতে যাই । আমরা৭ ত তাহাই চাই--আর অপত্তি করে 
কে? সঙ্গে ছুইথানি খোল ৩1৪ জোড়া করতাল চলিল, মহাপুরুষ গান 
ধরিলেন ;-- 





"গৌর বরণ প্রেমিক রতন এসেছে ধরায়। 
_ নগরবাসী দেখবি যদি ত্বরা ক'রে ছুটে আয়।* 

আহা! সেযে কি মুন্গর তারতৃলনা'হয়না। যত তক্তগণ সকলেই 
ফেন আজ আত্মহার" আজ অনেক দিন হইতে মহাপুরুষ গঙ্গাতীরে আছেন 
বটে, কিন্তু এমনটি আর একদিনও হয় নাই-_তারপর সেই প্রশান্ত বদন-মগ্ডল 
কার্ণনের সময় কি অতুলনীয় ভাবে যে দৃষ্ট হইতে ছিল, তাহা! যে সৌভাগ্যবান 
ভক্ত একবার দেখিয়াছেন তিনিই জাঁনেন-_নুধু কি তাই, "মধ্যে মধ্যে আজান 
লন্থিত বাহু উত্তোলন করিয়! নৃত্য, মে যে আরও মধুরতর। কীর্তনের পরি- 
শ্রমে বিন্দু বিন্দু ঘর্ণ মহাপুরুষের পরিসরকপালে মুক্তা বিন্দুর স্ায় শোভ| পাই- 
তেছে। এমনি করিয়া ক্রমে আমা'দর বাটার সম্মুখে উপস্থিত--অমনি কোথা 
হইতে একজন হিন্ৃস্থানী ভক্ত একগাছী ফুলের মাল! আনিয়া মহাপুরুষের গল- 


: দেশে দিলেন, ভক্তগণও উচ্চকণে “গৌরহরিবোথ* বণিয়! উঠিবেন আর অস্তঃপুর 


ইইতেও মঙ্গল হুচক শঙ্খধবনি-_উলুধ্বনি সেই আনন্দকে শতগুণ বর্ধিত করিয়! 


: দিল। কিছু সময় কীর্তন বেশ জোরেই চলিল। 


£্পহ 


ওঃ ভক্তি [১৯শবর্যবয়ওয়সংখ্যা 





|  কীর্ভলণেষ করিয়! মহাপুরুষ আমাদিগের ঠাকুরঘরে গেলেন। ই্রবিগ্রহ 
দর্শন করিয়! কি জানি কিভাবে বিভোর হইলেন, আমরা শুধু দেখিতে লাগি- 
লান ছুটী নয়ন হইতে অভভ্রধারে বারি বর্ষণ হইতেছে। কিছুকাল এই 
ভাবে গেল তিনি স্থির হইয়া যেমন বাহিরে আপিয়! বসিলেন অমনি দক্নেই 
যথাসাধ্য তার সেবা! করিতে লাগিল। যদ্দিও তিনি তাঁচাতে সন্কুচিত হইতে 
ছিলেন তথাপি কেইই ছাড়িল না। দাঁমান্য সামান্য একটু দেবা পাইয়াও যেন 
গরম্পর আপনাকে ধনা মনে করিতেছিল। 

প্রায় একঘণ্টা পরে আমর! সকলেই মন্তাপুরুষের মুখপানে চাহিয়া 
আছি-_আমাদের ইচ্ছ! তিনি কিছু উপদেশ আমাদিগকে দেন। অন্ত্ধ্যামী 
ফেন সে কথ! বুঝিতে পারিয়াই ধীরে ধীরে বলিলেন $-- 

*এম্‌নি দিনে আমার গৌরনুন্দর নবদ্বীপধামে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। কি 
ঝলিহ। যে তীছার সে দয়ার কথ! কীর্তন করিব সে ভষ! খুঁজিয়! পাই না। 
আা! তৃবন মঙ্গল পরম কারুণিক ভ্রীচৈতস্ত মা গ্রহ জীবের দুর্দিশা দেখিয়াই 
ভাহা মোচন করিতে এই প্রপঞ্চ জগতে আগমন করিয়াছিলেন। তীর 
জাগমনে একদিকে যেমন জবের দুর্দীশা ঘুচিল, অন্থদ্দিকে তেমন জীব উন্নত- 
উজ্জ্বল প্রেমরসান্বাদনের অধিকারী হইঈল। ব্রগোপীভিম্ন অন্ত কেছ এমন কি 
বৈকুষ্ঠের অধিশ্বরী লক্ষ্মী পর্যাস্তও যে প্রেমধন পায় নাই, ব্দ্ধদি দেবগণও যে 
প্রেম পাইবার জন্য লালার়িত, তাহা অতি দীন হীন কাঙ্গাল কলিজীবে পাইল। 
সত্য সত্যই বৈধ্ঃব-কবি প্রেমানন। দান বণিয়া গিযাছেন £_- 


“এমন! গৌরাঙ্গ বিনে নাহি আর। 
হেন অবতার হবে কি হয়েছে হেন প্রেম পরচার ॥ 
দুরমতি অতি পতিত পাষস্তী প্রাণে না মারিল কারে। 
হরিনাম দিয়ে দয় শোধিন যাচি গিয়া ঘরে ঘরে ॥ 
ভববিরিঞ্চির বাঞ্ছিত যে প্রেম জগতে ফেলিল ঢালি। 
কাঙ্গালে পাইয়ে খাইল নাচিয়ে বাঁজ!ইয়ে করতালি 
হাঁসিয়ে কাদিয়ে প্রেমে গড়াগড়ি গুলকে ব্যাপিল অঙ্গ। 
চগ্ডালে ব্রাঙ্গণে করে কোলাকুলি কবে ব! ছিল এ রঙ্গ ॥ 
'াকিয়ে হাকিয়ে খোল করতালে গাইয়ে ধাইয়ে ফিরে। 
দেখিয়া শমন তরান পাইয়! কপাট ছানিল দ্বারে ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] আমার সাধুতদর্শন ূ ৩৫ 





এ তিন ভুবন আনন্দে ভরিল উঠিল মঙ্গল সোর।. 
কহে প্রেমানন্দ এমন গৌরাগে রতি না জন্মিল তোর ॥* 


বেশী দিনের কথা নয় ৪৩৫ বংদর পূর্ব্রে এমনি দিনে তিনি গোঁলকের সমস্ত 
সুখ শব ছাড়িয়া, আমাদের নুধে সুখী ছুঃখে ছুঃখী হইয়া, আমাদের মধ্যেই 
একজন হইয়া! আদিয়াছিলেন। বাঙ্গাণী জাতি আমরা, জামাদের এ সৌভাগা, এ 
গর্ব বড় কম 'নয়। ধাঁহাকে ষোগীন্ত্র মুণীস্্র সাঁধা-সাধন! করিয়াও পায় না, 
তিনি যে আমাদের মধ্যে আমাদেরই একজন হইন্না আমাদেরই পিতৃপুরুষের 
কুল উজ্জ্বল করিয়! গিয়াছেন। বদ্ধুগণ! মহাপ্রভুর গুণ-গরিম! আমি কেন 
আমার মত সহশ্র সহস্র ব্যক্তিও কণামাত্র বর্ণনা করিতে অক্ষম। তাই তো 
বৈষ্ণব কৰি বড় গলায় বণিয়া;হন-- | 


প্যদি) লাখে লাখে হয় মৃখ, তবে দে মনের সুখ, 
প্রাণভরি গৌর-গুণ গাই |* 


ভারতবর্ষ আমাদের ক্মবভারের জন্য নু প্রণিদ্ধ অর্থাৎ ভগবানের নানাভাবে 
নানাসময়ে নান! অবতার এই দেশেই হইয়াছে, আর ভগবান সকল অবতারেই 
তার ইশ্বব্ধ্যর প্রচার করিয়াছেন, এ 'অবতারেও যে তাঁহা ন! করিয়াছেন তাহা 
নহে; তবে সে ধথর্ষোর সঙ্গে সঙ্গেও যে,কেমন এক অপূন্ব ভাব মিশ্রিত। লোচন 
দ্বাদ ঠাকুর একস্থানে মহা প্রভৃর কথ! বলিতে ঝলিতে বলিয়াছেন £-_ 


“হেন অবতার কে দেখিয়াছে কোন যুগে। 
কেব! কোন মবত!রে পাপীর পাপ মাগে॥” 


রসিকভত্ক বান্ুঘোষ এই কথারই প্রতিধ্বনি করিয়। বলিয়াছেন- 


“কে আর করিবে দা গতিত দেখিয়া। 
পতিত দেখিয়! কেব! উঠিবে কানদিয়! ॥* 


বন্ধুগণ! বলুন দেখি কোন অবতাঁরে এমন গলিত কুষ্ঠ রোগীকে আলিঙ্গন 
করিয়! তাঁহাকে ভররোগ ও দেহরোগ হইতে মুক্ত করিয়াছেন? কোন অব- 
তারে সমস্ত স্থখভোগ ত্যাগ করিগা এমন দীন হীন কাঙ্গাল সায় দ্বারে দ্বারে 
হরিনাম ভিক্ষা করিয়া! বেড়াইয়াছেন? এই ত তার জীবে য়ার কথা, প্রেমের 
কথা, ভক্তির কথা, যে দিক দিয়! ধরিবেন মহাপ্রভুর মহিত তুপন! দিবার আর 


১৩৬ ২. ভক্তি [১৯শবর্ধ ব্য ওয় সংখ্য 


দ্বিতীয় কাহাকেও পাইবেন ন|। আমর! যাহাকে সকলের চেয়ে বেশী প্রীতির 
জিনিষ বলিয়! জানি সেই যুবতী স্ত্রী, বৃদ্ধামাতা, সমত্ত বৈভব, ভূবন বিখ্যাত ধশ 
সকল ত্যাগ করিয়! “হাক হাকৃষঃ* বলির পাগলের স্টায় পথে পথে বেড়াইতে- 
ছেন, হঠাৎ পথিমধ্যে রাখাল বালকগণের মুখে হরিনাম শ্রবণ করিঃ| তাহাদের 
কাছে গিয়া! বলিতেছেন “অ|রে ও ব্রঞ্জের রাখালগণ, এ নাম কোথাই পেপি-_ 
কে শিধালে--এই ধে আমি মরে ছিলাম, হরিনাম শুনে প্রাণ পেলাম ।* প্রেম .. 
বিভোর গৌরমুন্দর আমার নীলচলে গিয়াছেন, কোথায় কৃষ্ণ কোথায় কু 
বলিয়া কাদিয়া বেড়াইতেছেন। যাহাকে দেখেন তাহাকেই সুধাইতেছেন, "কৃ 
কোথ! বলিতে গার, এই যে ছিলেন কোন পথে গেলেন তোমর জান কি ?” 
ভক্তগণ বলুন দেখি, কোন অবতারে এমন করিয়! প্রেমের পরাকাষ্ঠ! দেখাইয়া 
কীদিয়! কাঁদিয়া বলিয়াছেন-_ 


গ্কীহা মোর প্রাণনাথ মুরলীবদন। 

কাহ! মোর গুণনিধি সে চাদ বদন ॥ 
কাহা মোর প্রাণবন্ধু নবঘন শ্যাম । 

কী! মোর গ্রাণেশ্বর শত কোটা কাম॥” 


মহাগ্রতু বক্তুতা করিতেন না, উপদেশ দিতেন ন| তবে যাহ! করিতেন 
তাহার বিন্দুমাত্র বলিলাম অর্থাৎ তিনি নিজে আওরণ করিয়া দেখাইতেন জীব! 
এমনি করিয়! কাদ) এমনি করিয়! হা কৃষ্ণ বলিয়া! পাঁগন হইয়া বেড়াত্ত জীবন 
জনম ধন্য হইবে।: বস্ধগণ ! আমার এমন দয়া প্রভুর শুভ আবির্ভাব 
তিথি আজ । আন আর কোন কথা বা উপদেশ দিরা সময় কাটাইতে ইচ্ছা 
হয় না, আনুন সকলে মিপিয়! মেই কর্‌পাণিঞু প্গৌরাঙগচাদের নাম কীর্তনে 
মাতোয়ার! হই।” 

এই বলিয়া মহাপুরুষ ভাব-বিগলিত কে গাছিলেন ;-_ 


গৌরবরণ প্রেমিক রতন এসেছে ধরায় 
(প্রেম) কে নিবি কে নিবি বলি ডাকে উভরাঁয়॥ 
( প্রেম-বিলায়ে যাঁয় গে! হরিনাম বিলায়ে যায় ॥) 


ছুটি বাহ তুলে , নাচে হরি বলে 
বাধা »'ণে পড়ে ঢলে পাগণের প্রায় ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] আমার সাধু দর্শন ৩৭ 





আঁধি অরুণ বরণ করে সঘনে রোদন 
নয়ন জলে তাঁসে তৃবন অঙ্গ ধুলাতে লোটায়॥ 
গৌর নেচে নেচে যা ফিরে ফিরে চায় 


ব্ূপ নেহারি সব পাঁশরি কে ন| বিকার গোর! পায়॥ 
গৌর নটন দেখে ষে ফিরে কি যেতে পারে সে 
গৌর তোমার হলাম ব'লে সে চরণে বিকায়॥ 
মদনের দর্পহারী গৌরূপ মাধুরী 
এপ নেহারী রতি পতি ছাড়ি বিকাইছে গোরাপায় ॥ 
রূপ দেখলে মনে হয় কত কোটা চাদের উদয় 
পদ্‌পানে চেয়ে দেখি চীদ-পদ নখে শোভা পার ॥ 


যারে দেখে নয়নে বলে করুণ বচনে 
আর তোদের ভাবন! কেনে হরি বল উত্তরায় ॥ 
করি যোড়পাণি বলে গৌরগুণমণি 


য্দ প্রেমধনে হরিধনী হরি ব'লে ছুটে আয় ॥ 

এই গান বহক্ষণ ধরিয়া! হইল তাঁর পরই “সবাই মিলে প্রাণ খুলে গৌরহরি 
হরিবল” এই পদ ধরিয়া উদ্বগুনৃত্য ও কীর্তনে রাত্র প্রভাত করিয়া মহাপুরুষ 
নিজ আশ্রমে ফিরিলেন,ছু'চারজন ভিন্ন প্রায় সকলেই মহাপুরুষের সঙ্গে গলগাতীরে 
চলিলেন, আমাকে বাধ্য হইয়! সেবাপুজার জন্ত আশ্রমে থাকিতে হইল। আননা- 
ময় শ্রগৌর-ভগবানের কৃপায় কোনও আয়োজন না করিয়াও পূর্ণিমার নিশি 
প্রীহরি-কথা আলাপ-কীর্তনে কাটিয়া গেল। এ আনন্দ, 'এ মহ'-সম্মিগন জীবনে 
আর হইৰে কি ন| জানি না । ধন্য ধন্ত গৌরভক্তগণ, আর ধন্ত আমরা, কেন- 
ন| যে যুগে করণানিম্থু গৌর-প্রতুর আবির্ভাব দেই যুগেই আমরাও আসিয়া 
ঠাহার নাম কীর্তনে আনন্দ পাইতেছি। হরিবোল হরি ।-- 


মাটির এ খেলাঘরে দিল মিষ্ট সিদ্ধি 
আশায় আন্বাদি হ'ল গ্রাণ শুষ্কে তর 


নীরস কঠিন স্ধু দারুণ কর্কশ 
হু হু করে বায়ু যেন জাল! তাছে পুরা ॥ 


৩৮ ভক্ত [১৯শবর্য২য়ওয় সংখ্যা 





“আম* ও “আমার” ঘের! আমি ও আমাতে 

করিলাম আলিঙ্গন চিরগ্রথা মত। 

পরাণের আকুলতা তৃষ! মিটিল ন|। 

নাহ হ,ল তৃপ্ত প্রাণ চাছে যেন কত-- 

কিনব) না পাই করে অতৃপু ক্রন্দন। 

যেহ স্থৃখ, যেই তৃপ্তি, ষে আনন্দ চায়, 

*কণ! ও রেণু'র মাঝে তার কিছু নাই। 

কোথা সুখ, কোথা শাগ্চি, কোথায়! কোথায়॥ 

ডন্ম হতে জন্মাগ্তরে করি হাঙাকান্, 

সারা দেচে, সার! প্রাণে মাথি কাদা ধুল! 

পড়ে আছি নাথ! আমি, তোম! হতে দুরে । 
হে দক্ধিত! কত দিন রব আরো হঃয়ে আত্ম-ভোল!। 

ঈপ্সিত! বল্লত ! দেব! সুন্দর মহান্‌ 

চমকি ছুটিল প্রাণ, ছিল যাহা ভূপি__ 

সে পথে? দেখিল চাহি সুধু পতুমিশময়। 

কিআনন্দ। কিবা শান্ত !! হ'য়ে পদ-ধুলি। 


শ্রীনিত্যানন্দ গোস্বামী 


শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী 


প্তক্তিরসে মাধবেন্র আদি ভুররধার। 
শ্রীগৌরচন্ত্র কহিয়াছেন বাঁর বার ॥৮*-__চৈঃ ভাঁঃ। 


দে আন অনেক দিনের কথা। তখন ্ঠৈতগ্ঠ মহা প্রভু অবতীর্ণ হন নাই। 
দেশ তখন একবপ বিষুঃভক্িশৃষ্ঠ | শ্রীচৈতগ্ভাগবতকার তৎকালীন সমাজের 
এইরূপ একটা নিপুণ চিত্র ঠাহার অমর তুলিকাঁয় মঞ্কিত করিয়াছেন, 


প্ধন্ম কর্ম লোক সব এই মাত্র জানে। 
মঙ্গল চণীর গীতে করে জাগরণে। 


আশ্বিন ও কার্তিক] প্রীপাদ মাধবেন্্র পুরী. ৩৯ 


এ 








দেবত! জানেন সবে ষঠী বিষহরি। 

তাঙারে দেবেন সবে মহাদস্ত করি ॥ 

ধন বংশ বাঁড়ক করিয়া কাম্য মনে। 

মগ মাংসে দানব পূজষে কেন জান ॥ 

যোগীপাঁল ভোগীপাল মহ'প।লের গীত। 

ইসা গুনিবারে সর্মলোক আনন্দিত ॥ 

অতি বড় শকৃতি যে ন্নানের সময়। 

গোবিন্দ পুণুরীকাঁক্ষ নাম উচ্চারয় ॥ 

বিষুরমায়াবশে জোক কিছুই না জানে। 

সকল জগত বদ্ধ মচ! তমো গুণে |৮- অস্তাথগু। 

দেশের 'গৈই দুর্দিনে কিন্ত একটি সম্প্রদায় সমগ্র ভারতে বিষু-ডক্তি প্রচার 

করিবার তাঁর লইয়াছিলেন। আমপা অভাব গৌরবের সহিত বলিব, স্তাহারা 
ভ্রীমাধবীসন্প্রদায়। এই জমাধবী', শ্রাদায়তুজ্ত পরমভগব্ক্ত ব্যাসতীর্থের 
প্রধান শি শ্রীগ্রক্সীপঠি্ নিকউ হইতেই অংম'দের নিত্যানন প্রন মন্ত্রদীক্ষা 
গ্রহণ করিয়াছিলেন । যথা, 

প্নিত্যানন্দ ন্টাসী প্রতি কহে বার বার। 

মন্ত্দীক্ষ। দিয়া কর আমায় উদ্ধার ॥ 

নিত্যানন্ন প্রভুর এ মধুর বাকোতে। 

নেত্র জলে ভাসে স্তাসী নারে স্থির ছৈতে॥ 

শ্রীবলদেবের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে নারিল। 

সেই দিন নিত্যাননে দীক্ষা-মন্ত্র দিল | 

ভক্তিরত্বাকর, ৫ম তরঙ্গ। 


শ্রীপা্দ মাধবেন্্রও এই লক্ষমীপতির শিষ্য । এুতরাং উভয়ে গুরু-ভ্রাত। 
হইতেছেন। কিন্ত, 


প্নিত্যানন্দে বন্ধু জ্ঞান করে মাধবেন্ত্র। 
মাধবেন্ত্রে গুরু বুদ্ধি করে নিত্যানন্দ ॥* 


শ্রীচৈতন্ভভাগবতের আদিখণ্ডে মাধবেন্ত্র বলিতেছেন,-_ 


প্জানিনু কৃষ্ণের প্রেম আছে মোর প্রতি। 
নিত্যানন হেন বন্ধ পাইন সম্প্রতি ॥* 


৪৯ ভক্তি [১৯শবর্য য়ওয় সংখ্যা 


অন্তা্র_ 


“মাধবেন্ত্র প্রতি নিত্যানন্দ মহাশয়। 
গুরুবুদ্ধি ব্যতিরিক্ত আর না করয়॥” 


তৎকালীন ভক্তি-গ্রস্থদমুছের এক মধুর অধ্যায় এই মাঁধবেন্ত্র পুরী কর্তৃক 
অধিকৃত হইয়াছে । তাহার অনন্ঠসাধারণ কৃষ্টপ্রেম তৎকালীন জগতের এক 
দর্শনীয় বস্তু ছিল। 
গ্মাঁধব পুরীর প্রেম অকথা কথন। 
মেঘ দরশনে মুচ্ছ1 পায় দেই ক্ষণ ॥ 
কুষ্ণনাম গুনিলেই করেন হস্ক!র। 
ক্ষণেকে সহস্র হয় কৃষ্ণের বিকার |*--চৈ: ভাঃ.। 


তখনকার সেই বিষুভক্তিশৃ্ঠ সমাজে অবস্থান কর! তার পক্ষে বিষবৎ 

বোধ হঈত। নুতরাঁং লোকসম'জ ত্যাগ করম ঠিনি বনে বনে ফিরিভে 
লাগিলেন এবং কয়েক জন প্রিয় শিষ্য সমভ্িবাহারে লইয়া! কষ্ণ-প্রেম-মুখ- 
সিদ্ধুনীরে ভাঙমান থাকিতেন। এরোমহ্য, অশ্রু) কম্প এ সমস্ত সর্বদাই তাঁহার 
পবিত্র শরীরে বিরাজিত খাঁকিতে দেখ! যাইত। মাঝে মাঝে হৃষ্কার, গর্জন ও 
মহাহান্ত করিতেন। গাত্র স্তস্তিত হইতেছে, আর সর্বাঙ্গ বহিয়! ধর্ম ঝরিয়া 
পড়িতেছে। বাহা মার নাই, পর্বদাই শ্রহ্রির ধ্যানে চিত্ত নিরত। কি 
করিতেছেন, কোথায় যাইতেছেন। কিছুই স্থির নাঁই। পথে চলিয়া যাইতে 
যাইতে খানিক দীড়াইর় নৃত্য করেন, আবার কখনও বাঁ শ্বমধুর কঠে মধুর 
হরিধবনি করিতে থাকেন) কখনও বা তাঁহার পরমানন্দে এরূপ মুস্ছ? হয় যে, 
ছুই তিন প্রহরেও বাহ্‌ ফিরিয়। আসে না) কখনও ব! শ্রীকুঞ্*-বিরহে এরূপ 
রোদন করিতে থাকেন যে, দেখিয়! মনে হয় যেন সাক্ষাৎ গঙ্গাদেবী নয়ন হইতে 
নির্গলিত হইতেছেন। 

*কখন হাসেন অতি অট্ অট হাঁপ। 

পরানন্দ রসে ক্ষণে হয় দিগবাস॥ 

এই মত কৃষ্ণ সুখে মাধবেন্্র স্ুধী। 

সবে ভক্তি-শুন্ত লোক দেখি বড় ছুঃখাঁ॥ 

তার হিত চিন্তিতে ভাবেন নিতি নিতি। 

কৃষ্ণ প্রকট হয়েন এই তাঁর মতি॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক] ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী ৪১ 





কৃষ্ণ-যাত্রা অহারাত্রি কৃষ্ণ-সন্কীর্তন। 
ইহার উদ্দেশ নাহি জানে কোন জন ॥”-_চৈঃ ভাঃ অন্তযখণ্ড। 


এইরূপে কিছুদিন গণ্ত হইলে একদ| তাঁহার সহিত অই্ৈত আার্ধ্ের 
সাক্ষাৎ হয়। মচার্যাও সকল সংদার বিষুঃ-ভক্তি-শূন্ত দেখিয়া! অপার দুঃখে 
ভাঁবিত ছিলেন। তিনি শিখ মণ্ডলীর নিকট নিরন্তর গীতা ভাগবত পড়াইয়া, 
দৃঢ় চিত্তে ভক্িযোগের ব্যাখ্যা করিতেন। এমনই সময়ে একদিন মাধবেন্্র পুরী 
আপিয়া তাহার গৃহে অতিথি হন, তিনি আগস্থকের বৈষবোচিত লক্ষণ দেখিয়া, 
হটচিন্তে শ্রীচরণে প্রণিপাত করিলেন। পুরী গোসাঞ্ি তাহাকে ক্রোড়ে 
ধারণ করিয়া--'সিঞিলেন অঙ্গ তান প্রেমানন্দ জলে” । তাহার পর যে কৃষ্ণ কথার 
হিল্লোল উঠিল তাহাতে উভয়ে ভাঁসিয় চলিলেন। বীহার প্রেম বর্ণনাতীত, মেধ 
দর্শনে ধিনি মৃচ্ছিত হইতেন। কৃঞ্চনাম কর্ণে পশিলে যিনি হৃষ্কার করিয়! 
উঠিতেন, ক্ষণেকে ধাঁহার শ্রীঅঙ্গে সহশ্র সহঅ কৃষ্ভাবের-বিকার প্রকাশ 
পাইত মেই প্রেমিকা গ্রগন্ত মাধবেন্ত্র গোসাঞ্জর সহিত মিলিত হইয়! অধৈত প্রত 
পরম পুলকিত চিন্তে তাহার নিকট উপদেশ গ্রহণ করিলেন। স্থতরাং অদ্বৈত 
প্রভুও তাঁহার একজন মন্ত্র শিষা। 

পূর্বেই বলিয়া!ছ লোক সমাজ্জে তিনি সুথ না পাইয়! তীর্থে তীর্থে অথব!] 
অরণ্যে পরিভ্রমণ করিতেন | কৃষ্ণ নামই তাহার সঙ্গী শ্রীকৃষ্ণের গুণ গানেই 
তাহার স্থখ। এইবার আমর! আমাদের নিত্যানন্দ গ্রভূর সহিত তাহার মিলনের 
কথ! বলিতেছি। আপনারা জানেন প্রভু আমাদের তাহার দ্বাদশবর্ষ বয়সে, 
জনৈক অবধূতের সাহত গৃহ তাগ করেন। তিনি নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করিয়া” 
ছিলেন ইহাতে তাহার বিংশতিবর্ষ অতিবাহিত হইয়াছিল। এইরূপ সময়ে, 
একদ| এই উদ্ভ্রান্ত প্রেমিকের সহিত মাধবেন্ত্রের স্বাক্ষাৎ হইল। নিতাই 
তাহাকে চিনিতেন না, দেঁখিরেন বহুশিষ্য পরিবেষ্টিত একটা প্রশান্ত মৃত্তি 
ভগবন্তক্ত সল্লযাদী পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। তিনি আরও দেখিলেন সেই 
অপূর্ব সন্ন্যামীর কলেবর প্রেমময়, আর তাহার সঙ্গে ষে সমস্ত অনুচর আছেন 
তীহারাও সকলে প্রেমময় । তাহাদের আহার কৃষখ রদ, অনবরত দেছে 
কৃষ্ণভাবেরই বিকাঁশ হইতেছে । অন্বৈতে আচার্য যাহার মন্ত্রশিষ্য সেই 
মাধবেন্ের প্রেমের বড়াই আমর! মার অধিক কি করিব। মহাগ্রেমিক 


নিত্যাননদ তাহাকে দেখ্রি। প্রেমানন্দে মুক্ছিতি হই! পড়িলেন। এদিকে 
ও 
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জীপাদ পুধী গোসাঞ্চিরও সেই দশা ঘটিল। তাহাদের উভয়কে চেতন! শূন্য 
হইতে দেখিয়া ঈশ্বরপুরী আদি শিষ্যগণ আনন্াাতিশষ্ে কান্দিতে লাগিলেন। 
কিছুকাল পরে চেতন! পাইরা উভয়ে উভয়ের গল! ধরিয়া ত্রান করিতে 
লাগিলেন, কখন প্রেমরগে বালুকার গড়াগড়ি দিতেছেন, কু ব! কৃষ্ণ প্রেমের 
আবেশে ছক্কার করিরা উঠততহেন। উতর নমন হইতে প্রেমধার। প্রবাহিত 
হই পৃথিবী সিক্ত হইঠেছে। শ্ীম:গ কম্প মশ্রু ও পুলক-ভাব কত যে প্রকাশ 
পাইতেছে তাহার অন্ত নাই। এপৃ্ত দর্শনে সহজেই অন্থমিত হয় হে শ্রীচৈতন্ত 
চন্্র সর্বদাই ঠাহানের দেছে বিরাজ করিতেছেন। | 
উভয়েই মহা! গ্রেনিক) সুতরাং উভয়েই উভয়ের মিলনে মহানন্দ লাভ 
করিলেন। হিনি শ্রীপাদ নিত্যানন্দকে বক্ষে ধারণ করিলেন, অমনি প্রেমাননদে 
তাঁহার ক রুদ্ধ হইন্লা আদিপ। এই যে এহদিন সংসাগের দুরবস্থা দেখিয়া 
ছুঃখিতান্তঃকরণে বনে বনে বিচরণ করিয়! বেড়াইতেঙিলেন, আজ তীহার পে 
উদ্বেগের শান্ঠি হইল। নিত্ানন্দেত প্রতি তাহার প্রীতি এতদূর বন্ধ হইয়াছে 'য, 
তাঁছাকে আর বক্ষ হইতে নামাইতে পারিতেছেন ন[। 
কিঞ্চিৎ সুস্থ হই নিত্যানন প্রভু ববিধেন_প্আনি এএদিন যত তীর্থ 
দর্শন করিয়ছি ত1হ! নাজ ফন হইল যেহেতু মধবেন্ত্র পুরীর চরণ দর্শন করিতে 
পারিলাম।* 
শ্নিত্যাননা বলে তার্থ করিলাম যত। 
সম্যক্‌ তাহার ফল পাইলাম তত ॥ 
নয়নে দেখিনু মাধবেন্ত্রের চরণ । 
এ প্রেম দেখিয়া! ধন্য হইল জীবন ॥* 
আর মাধবেন্ত্,_ 
*-_নিত্যানন্দ করি কোলে। 
উত্তর না প্ছুরে রুদ্ধ কণ্ঠ প্রেম-জলে ॥” 
কতক্ষণ পরে বলিলেন__ 
*_ প্রেম না দেখিল কোথ!। 
সেই মোর সর্বতীর্থ হেন প্রেম যথ|। 
জানিল কৃষের কৃপ। আছে আমার গ্রতি। 
নিত্যানদ্দ হেন বন্ধু পাইনু সংহতি॥ 
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যে সে স্থানে যদি নিত্যানন্দ সঙ্গ হয়। 

সেই স্থান সর্ধতীর্থ বৈকৃঠাদি ময় | 

নিত্যানন্দ ছেন ভক্ত গুনিলে শ্রবণে। 

অবশ্ঠ পাইবে কৃষ্ণচন্দ্র সেই জনে ॥ 

নিত্যানন্দে যাহার তিলেক দ্েষ রহে। 

ভক্ত হইলেও সে কৃষ্ণের প্রি নহে ॥--ঃ ভাঃ। 





উভগনের প্রেমে বন্ধ হইয়া বহুদিবদ উভয় একত্রে অবস্থান করেন। কৃষ 
প্রেমে মত, দিবারাত্র কোথ! দিয়! যাইতেছে জানেন না। কতক দিবস একত্রে 
অবস্থান করিয়া, মাধবেন্ত্র সরযুতে স্নান করিতে এবং নিভানন সেতুবন্ধ দর্শনার্থে 
গমন করিলেন । 

শ্রীচৈতন্তলীলার ব্যস শ্রীল বৃন্দাবনদাদ মহাশয় ইহাদের মিলন কথা বর্ণনা 
করিয়! ফলশ্রুতি সম্বদ্ধে বলিতেছেন,_ 


প্নিতাযানন্দ মাঁধবেন্ত্র ই দরশন। 
যে শুনয়ে তারে মিলে কৃষ্ণ গ্রেমধ্ন !* 


মাঁধবেন্ত্র পুরী প্রেম-ভক্তির যে বীজ রোপন করিয়া যান কালে তাহাই 
শ্রীচৈতন্তরূপী ফলবান মহাদ্রমে পরিণত হয়। তাহার ছুই স্বন্দ প্রীঅদ্বৈতাচার্যয 
ও শ্রীনিত্যানন্দ এবং বহু শাখা প্রশাথ! উৎপন্ন হইয়! ভারতবর্ষ ছাইয়। ফেলিল। 
মাধবেন্দ্ের অন্তান্য শিষ্যগণ-_ 


“্পরমানন' পুরী আর কেশব ভারতী। 
্রঙ্মানন্দ পুরী আর ব্রঙ্গানন্দ ভারতী ॥ 
বিষুঃপুরী কেপবপুরী পুরী কৃষ্ণানন্দ। 
প্রনূদিংহ তীর্থ আর পুরী মুখানন্দ ॥* 


ইহার! সকণেই ভূবন পাঁবন শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

শ্রীচৈতন্ত দীপিকা গ্রন্থে গ্গৌরাঙ্গ সুন্দরের ধান মন্ত্রে এ সম্বন্ধে যেরূপ 
কথিত হইর়াছে ১ আমরা তাহার বঙ্গানুবাদটি নিয়ে দিলাম। বিস্তারত জানিতে 
হইলে মৃঝগ্রস্থ দেখিবেন।-_ 
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প্ধ্যান থা, আশ্চর্য বৃক্ষের মূল স্বরূপ মুনি শ্রীমাধবেন্ত্র পুরী এবং ভ্রিলোক 
বিখ্যাত শর মবৈতাচার্ধ্য যে বৃক্ষের প্ররোহ ও গ্রননিত্যাননদ গ্রভূ যাহার স্কদ্ধ দেশ, 
রসময় শরীর জীমত্তক্ত বক্রেশ্বর প্রভৃতি যাহার বিস্তৃত শাখ! ন্বরূপ, ভক্তিযেগ 
বাহার পুষ্প এবং প্রেমই যাহার অতি উত্তম ফল, বারংবার হরিনাম দ্বার! 
সকলের মনকে আদ্রীভূত করিয়া যিনি জগৎকে পবিত্র করিতেছেন। গ্রহণ 
ছলে পূর্ণিমাতে ব্রাহ্মণ গৃহে সাক্ষাৎ সেই ভগবান হরি এককালীন জগত্জনকে 
হরিনাম গ্রহণ করাইন্ভাছেন সেই গৌরাঙ্গ গ্রহৃকে আমি নিরন্তর ধ্যান করি।” 

গ্রমহাপ্রতূর গুরু পরম্পর! সম্বন্ধে উক্ত গ্রন্থকার নবদ্বীপ নিবাদী শ্রীপাদ 
মাধবাচার্য্যের বংশধর শ্রীযুক্ত শশীতৃষণ গোস্বামী ভাগবতরত্ব মহাশয় তাহার 
উপাদের গ্রন্থে লিখিয়াছেন,_ 


শ্ীমন্মধ্বমুনেঃ শিষেযা পারম্পর্ধ্যানথস। রতঃ। 
মাধবেন্দ্রপুরী নীম তথেশ্বরপুরী স্বয়্ম্‌॥ 
মাধবেন্ত্রপুরীশিষ্যো নিত্যানন্যান্বৈতচন্ত্রৌ | 
ঈশ্বরশিষ্যতাং প্রাপ্তঃ শ্রীচৈতগ্তমহাপ্রহুঃ ॥ 
দীর্ষিতা গ্রভুনাতেন পত্বী বিষুঃপ্রিয়। স্বমম্‌। 
সিদ্ধে! মন্ত্র! যদি পতি স্তদ পত্রীং সদীক্ষয়েৎ॥ 
ইতি শান্্কলাদ্বেতোঃ স্বভার্ধা! মুপদিইবান্‌। 
অথ তং বাদবাচার্ধ্যং সব্বেষাং নঃ প্ং গুরুম॥ 
সানুজং দাক্ষয়ামাদ কৃপয়! শক্তিরীশিতুঃ। 
যাদবাচার্যশিষ্যোহতৃৎ মাধবাচার্ধ্য আত্মবান্‌। 
তস্ত শিষ্য-প্রশিষ্যানুশিষ্যা বয়মিহস্থৃতাঃ 
ংগ্রতিষ্ঠাগনায়াসৌ নৈজীং প্রতিকৃতি ততঃ। 
ভাধ্যামাজ্ঞায় ভগবান্‌ বতৃবাস্থহিতঃ গ্রতুঃ ॥ 


প্রথমতঃ পরম্পরাক্রমে ীমন্মধ।চাঁ্য শিষ্য মাধবেন্্রপুরী ও ঈষ্বরপুরী। মাধবেন্ 
পুরীর শিল্প ্রনিত্যানন্দ প্রভু ও অধৈৈত প্রভু এবং ঈশ্বরপুরীর শিব শ্রীমন্মহাগ্রতৃ । 
তিনি আপনার ভার্ধ্যা শ্রীমতী বিষুঃপ্রিয়! দেবীকে দীক্ষা প্রদান করেন, কারণ 
মন্ত্র যদি সিদ্ধ হয় তবে আপন পত্ধীকেও দী্ষ! দিতে পারা যার: এই তন্তোক্ত 
শান্তর বল হেতু তিনি পত্বীকে উপদেশ করিয়াছেন, অনন্কর আমাদিগের পরম 
গুরু প্রীযাদবাচার্ধয ঈশ্বরের শক্তি শ্রীমতা বিষুপ্রিগার নিকটে দীক্ষিত হন। 


তত 
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সেই যাদবাচার্ধের শিক্য শমাধবাচার্ঘ্য * তাহার শিষ্যান্ুশিষ্য ক্রমে আমাদিগের 
সঙ্্রদায় দিদ্ধ প্রণালী ইতি” 
পুজ্যপাদ ভাগবতরত্ব মহাপয় দেখাইয়াছেন যে,__নীধবেক্ত্রপুরীর শিশ্য 
শ্রীনিত্যানন্দ* গ্রক্কৃত কথ! তাহা! নহে। মাধবেন্ত্র নিত্যানন্দের গুরুত্রাতা, তাহা 
আমর! এই প্রবন্ধের প্রথমেই দেখাইয়াছি। | 
মাধবেন্ত্রপুরী অন্থরাগে শ্রীরষ্ষ ভদ্রন করিতেন। সুতরাং কোন বিধি 
নিষেধের ধার ধারিতেন না। ভিনি বলিয়াছেন,-- 


মন্ধ্যাবন্দন ভদ্রমস্ত ভবতে ভে স্নান তুভ্যং নমো, 

হে দেবাঃ পিতরশ্চ তর্পনবধো নাহং ক্ষমঃ ক্ষদ্যতাম। 

ধত্ত ক্কাপ নিষগ্য যাদব কুলোত্তংসন্ত কংস দ্বিষঃ) 

স্মারংক্সারমঘং হগামি তদলম্‌ মন্যে কিমণ্তেন মো।-_গস্যবাল্যাম্‌। 


সঞ্ধ্াবন্দন|! তুমি কুশলে থাক, ত্রিদঙ্গ্যান্নান! তোমাকে নমস্কার, 
পিতৃগণ! আমি শুর্পণাদিতে অঙ্গন আনাকে ক্ষমা করুন। আমি যেকোন 
স্থানে বমিমা বদুকুপোন্তম কংসারপু আহরির নাম স্মরণ করিয় 
সমস্ত খন ভাগ হতে অনাগ্জামে মুক্ত হইব) অমার অন্ত অনুষ্ঠানের 
আবশ্তক কি? 

বাস্তবকহ অনুরাগী তক্তের আর লৌকিক বিধির আবশ্তক কি? 
গৌর প্রেমের অলন্ত মাধুরা,-বাহার হৃদয় মান্দরে অনুক্ষণ জাগরিত 
রহিয়াছে তিনি নিত্যমুক্ত। আমরা--লন্গুরাগী ভক্তের একটা পদ এখানে 
“দিতেছি ।-- 


“্দৃণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে গোৌরাচাদ না! দেখিলে, 
মরমে মরিয়! যেন থাকি। 


সাধ হয় নিরস্তর হেম কাণ্তি কলেবর, 
হিয়ার মাঝারে সদা রাখ ॥ 
পলকে না হেরি তায়,' পাজর ধসিয়] যায়। 


ধৈরজ্গ ধরিতে নাহ পারি। 





«. বাদবাচার্ধের খুল্লতাত পুত্র। 


৪৬ ভক্তি [১৯শবর্ষ য় ওয় সংখ্যা 





অনুরাগের তুলি দিনে, অন্তর বাহির হিয়ে। 
না জানি তার কত ধার ধারি | 

স্ুরধুনী নীরে গিয়ে, কুল দিব তাঁসাইয়ে। 
অনল জালিয়! দিব লাজে। 

গৌরাঙ্গ সম্মুখে করি, দেখিব নয়ন ভরি। 
বাস্ নাহি চায় আন কাজে” 


পণ্ড দণ্ডে তিলে তিলে? গ্রাথনাথের চাদ মুখ ন! দেখিয়। যিনি মরমে মরিয়| 
যান, তাহার তাগোর সীম! দেখ না। আমাদের শ্রীমাধবেন্ত্রও এইরূপ 
একজন উৎকৃষ্ট ভক্ত ছিলেন। আমরা পৃর্েই বণিয়াছি মেঘ-দর্শনে তাহার 
শ্রীরুষ্ণকে মনে পঁড়িত এবং প্রেমে অচেতন হইতেন। মাধবেন্দ্রের কথা হইলে 
গ্রভু আনন্দে গদ গদ হইয়। বাহ্‌ হারাইতেন তিনি অর্থাৎ শ্রীগীরাঙ্গ যখন 
শ্রীবুন্দাবনে যান তখন রুষ্খদ।স নামক একজন বিপ্র তাহার চরণ কমলে প্রণত 
হইয়! প্রেমানন্দে নৃত্য করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহা প্রভূ তাহার এই অপূর্ব 
প্রেমযোগ দর্শন করিয়া জিদ্ভানা! করিলেন “তুমি এত কোথায় পাইলে ?» 
ব্রাহ্মণ বলিলেন শ্রীসাদ মাধবেন্ত্রপুরী ভীভ্রমণের পথে মথুরা় আমার বাটাতে 
ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া জামাকে শিষ্য করেন। আর »দবধি আমি ধন্য হইয়াছি।* 
দেখুন প্রোমকের কি ধিচিএ ভাব--কি সম্মোহিনী শক্তি। তখন দুইজনে 
বাহুতে বাছ বাধিঃ আনন্দে নৃতা করিতে ল।গিলেন। 


ক্রমশঃ 
শ্রীভোলানাথ ঘোযবর্ধ! 


শ্ীশ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর 
(২) 


“কি লাঁগি ধুলায় ধুর সৌণাঁর বরণ শ্রীগৌর দেছ। 
অঙ্গের ভূষণ সকল হে্িল, জানি কাহার পেহ।॥ 
হরি হরি মলিন গৌরাগ চান্দে। ফ। 
উদ উদ্ন কার, ফুকরি ফুকরি, উরেপানি হানি কাঁদে ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক]  নরহরি দরকার ঠাকুর ৪৭ 





ঠিতিয়। পেয়ল সব কণেবর, ছাে দগ্ধ নিশান । 
রাইরের পীরিতি, যেন হেম রীতি, কছে নরহরি দান ॥* 


দ্্রীগৌরাঙ্গ বুকে কর হানিতেহেন, উদ্ছ উহ মলেম মলেম বলিতেছেন, দীর্ঘ 
নিশ্বান ছাড়িতেছেন, আর নন জলে নমুদয় অঙ্গ ভিজিয়া যাইতেছে । 

নিরহরি ভাবিতেছেন, কাঠার জন্য এবং কেন প্রভু কীদিতেছেন? ঠিক 
যেন শ্রীমতী বাঁধা যেরপ শ্রীকৃষ্ণ.ক লোভ করিগা দ্ুঃখ পাইয়াছিলেন, 
সেই রূপ। এধে রাধার প্রেম, ইহা নরহরি কিরূপে বুঝিলেন-_তাহা 
বণিতেছি। শ্রীগৌরাঙ্গ ছুই একটি কথা বঙ্গিতেছেন, তাহাতে তাহার 
মনের ভাব কিছু গ্রকাশ পাইতেছে। শ্রীগৌরাঙ্গ কৃষ্ণ বপিয়া ভূমিতে 
পড়িতেছেন ও উঠিয়ে উর্বমুখে চাহিয়। ছুই হাত তুলিয়া বলিতেছেন, “কষ! 
আমি স্বচ্ছন্দে ঘরে ছিলাম, আমাকে বাউরী (পাগলিনী)কে করিল! হে 
কৃষ্ণ তুমি আমাকে পাগল কিল?” আবার বলিতেছেন “কৃষ্ণের দোষ কি! 
বিধি এ সব তোর কার্ধ। বিধি! এরূপ ঘটনা কেন করিলি? বিধি! ধিকৃ 
তোরে! আমি ছুর্বলা। কুলের মাঝারে থাকি, আমি কৃষ্ণকে কিরূপে পাব? 
তিনি দুর্লভ আম বলা নাগা, আঘাকে কৃষ্ণের লোভ কেন দিলি? এই 
রূপে বিধাতার উপর দোষ দিতেহেন। নরহরি সঙ্গীগণের কানে কানে জিজ্ঞাস! 
করিতেছেন “প্রভুর কি ভাব, তোমরা কিছু বুঝতে পারিতেছ ?* 


“কনক চম্পক গোর! টাদে। ভূমিতে পড়িয়া কেন কান্দে। 
ক্ষেণে উঠি কহে হরি হরি। কে করিল আমারে বাঁউরি? 
আলানুলন্বিত বাহুতুপি। বিধিরে পাড়য়ে মদ। গালি ॥ 
কহে ধিক বিধির বিধানে। এমন যোটান করে কেনে ॥+ 
কোন ভাবে কহে গোরা রায়। নরহরি স্ুধিয়! বেড়ায় ॥ 


শ্রীনরছরি তাহার প্রিয়তমের চরণে আপনার বলিতে যা কিছু ছিল আজ 
প্রেমের উন্মাদনার সম্তই দান করিয়! দিশাহার| হইয়া! বলিতেছেন, | 
*গৌরাঙগ চাদের রূপের পাথারে সাঁতারে না পাইথা ॥ 
দীঘল দীঘল, নয়ন যুগল, বিষম কুল্সম শরে। 
রচণী কেমনে, ধৈরজ ধরিবে, মদন কীপয়ে ডরে | 
কহে নরহরি, গৌরাঙ্গ মাধুরী যাহার অন্তরে জাগে। 
কুলশীল তার মকলি মজিন, গোরাাদের অন্থরাগে ॥ 


৪৮ ৮৫ ভক্তি [১৯শ বর্ষ ২য় ৩য় সংখ্যা 





শ্রীনরহরির একান্ত সাধ ছিল যে সমগ্র গৌরাগলীল! বাঙ্গাল! ভাধায় রচিত 
হয়। তাই তিনি তাহার হুমধুর পদাবলী দ্বার! শ্রীনিত্যাননদ ও শ্রীগৌরাঙ্গলীলা 
বর্ণনা করিয়! গিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন-_ 


কিছু কিছু পদ লেখি, ষ্দ ইহা কেহ দেখি, প্রকাশ করর় গ্রভু'লীল!। 
নরহরি পাবে মুখ, ঘুচিবে মনের দুঃখ, গ্রন্থগানে দরবিৰে শিলা ॥ 


কিন্তু তিনি বুঝিযাছিলেন তাহার মনোমত গ্রন্থ রচিত হইতে এখনও বহু 
বিলম্ব আছে তাই পুনরায় বলিলেন _ 


্র্থ লিণিবে যে, এখনও জন্মে নাই দে, জন্মিতে বিলম্ব আছে বছ। 
ভাষায় রচন! হৈলে, বুঝবে লোক সকলে, কবে বাঞ্! পুরাবেন পথ ॥ 


শ্রীপ শিশির বাবু বলিতেছেন-শ্রীথণ্ডের গো্বামিগ্ণ জাতিতে বৈস্ত, তবু 
তাহাদের পদ অতি বড়। নরছরির গৌর প্রেম, খগ্তবাসীগণের সকল সম্পত্তির 
কারণ। নরহর হইতেই আমর! শ্রীগৌরাঙ্গের পূর্বরাগের পদ পাইয়াছি। 
নরহরি হইতে ভ্রিপোচন দাসকে ও লোঁচনের চৈতন্ত মঙ্গল পাইয়াছি। তাহা 
হইতেই শ্রীনিবাস আচার্ধা প্রভু 'ও ঠাকুর মহাশয়। নরহ্রির বড় ছুঃখ এই যে 
সাধারণ লোকে প্রভূকে চিনিল না। তাঁহার মনের সাধ এই যে, প্রভুর লীবা! 
বাঙ্গালার লেখা হন্ন, এবং আপামর সাধারণ লকলে উহ! পড়িয়! উদ্ধার হয়। 
তাহার এই আকির্চনে চৈতন্য ভাগবত ও ঠৈতগ্ত মঙ্গল স্যষ্ট হয়। কিন্তুছুই 
গ্রন্থে নরহরির সাধ মিটে নাই। তিনি ভবিষ্যংবাণী রাখয়। গিয়াছেন। 
প্রভুর লীল1 লিথখিবে যে, 
বুপরে জন্মিবে সে।” 
অতএব সে কথ! মনুসারে প্রভুর লীল! পরে লেখা হইবে। আমর] কেবল 
সেই লীলাবূপ অট্রালিকার ইক সংগ্রহ করিয়! গেগাম | শ্রীনরহরি অয়যুক্ত 
হউন, তাহা হইতে সাধারণ লোকে শ্রীগৌরাগ ভানিয়াছে।* 
শ্রী শিশির বাবু তাঁহার শ্বাতাবিক বিনয়-গুণে স্বীয় কৃতকার্ধ্যতা শ্বীকার 
করিলেন না বটে কিন্তু আমরা বুঝিতেছি সরকার ঠাকুরের আকাজ্ষ! তিনিই 
পূর্ণ করিয়াছেন। শ)মমিয় নিমাই চরিত-রূপ শরমা হর তাহার দ্বারাই রচিত 
হইয়াছে, তিনি কেবল ইষ্টক সংগ্রহ করিয়াই যান নাই। আমাদের ঘরের 
ঠাকুর প্রীগৌরাগ জুন্মর সন্ধে আমাদের বাচা কিছু অভ্ঞত| তাহ! অমিয়-ভাগ্ার 


আশ্বিন ও কার্তিক]  নরহুরি সরকার ঠাকুর ৪৯ 


স্বরূপ অমিয় গ্রস্থরাজী হইতেই আরব্ধ হইয়াছে ইহা! আঙ্গ আমর! অকপট ভাবে 
হ্বীকার করিতে পাইয়া! অতীব আনন্দলাভ করিতেছি। 

আমর! গভীর পরিতাপের সহিত লিখিতে বাধ্য হইতেছি যে, এ হেন সরফা'র 
ঠাকুরের কোন প্রসঙ্গ, এমন কি নাম পর্যন্তও শ্রীলবৃন্দাবন দাসের শ্রীঠৈতন্য 
ভাগবত গ্রন্থে লিখিত হয় নাই। প্রবাদ এইরূপ যে তিনি শুনিয়াছিলেন 
শ্রীসরকার ঠাকুর তাহার কাষ্ঠপাঁদুকা কোন বৈষ্ণবের দ্বার! বহন করাইয়াছেন। 
এইক্নপ ঘটন! শ্রবণ করিয়! বৃন্দাবন দান অত্যন্ত বিরক্ত হন। এমন কি সর- 
কার ঠাকুর প্রীটৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থ দেখিতে চাঠিলে তিনি দ্বণা করিয়া তাহ! 
দেখিতেও দেন নাই । তবে মহাপ্রভুর পরিকর বর্ণনে গাছে প্রধান ভক্ত নর- 
হরির নাম উল্লেখ না| করিলে তাহার গ্রন্থ অসম্পূর্ণ হয় এই ভয্ে প্রকারান্তরে 
তাঁহার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যথা )-- 








«কোন কোন ভাগ্যবানে দেখিবারে পায়। 
কেন কোন ডাগাবানে চামর চলায় ॥* 


পরম বৈষ্র সরকার ঠাকুর তাহার কাষ্ঠ পাদুকা কোন ভক্ত দ্বার! বহন 
করাইয়াছিংলন ইহ! আমাদের বিশ্বীন হয় ন।। কোন বৈষ্ণব তীহার 'গ্রতি 
ভক্তি প্রদর্শনার্থ তাহার অজ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় এ কার্ধ্য করিয়। থাকিবেন। 
শ্বৃন্নাবন দামের এই বিচ্বষ ভাব বহুদিন পরে অন্তহিতি হইয়াছিল 
ইনি ইহার গ্রন্থে পূর্বে লিখিয়াছিলেন যে এ অবতাঁরে "শ্রগৌরাঙগ নাগর* বলিয়! 
আর কেহ ভজনা করিবে না। কিন্তু তিনি নিজকে সামলাইতে পারেন নাই। 
আোতে পড়িয়া গিষ্নাহিললেন। তিনি একটা পদে প্রত্ুকে কেমন ধ্‌ নাগর সাজাই- 
য়াছেন। তাহ। শ্রীমতী বিঞুঃপ্রিয়ার মুখে বৃন্দাবন দাসের ভাষায় শ্রবণ করুন )-- 
"অগসে অরুণ অশখি, কহ গৌরাঙ্গ একি দেঁখি, রজনী বঞ্চিলে কোন স্থানে। 
তোমার বদন সরসীরুহ মণিন যে হইয়াছে, সার! নিশি করি জাগরণে॥ : 


তুয়াসঙ্গে কিসের পীরিতি। 
এমন সোণার দেহ, পরখ করিল কেহ, না জানি মে কেমন রদবতী ॥ 
নদীয়া! নাগরী সনে, রসিক হৈয়াছ ও ছে, অবহ্ি পাঁর ছাঁড়িবে। 
. স্থরধুনী তীরে গিয়া, মার্জন করছ হিয়া, তবে মে আধিতে দিব ঘরে | 
: গৌরাঙ্গ করুণ ভাষী, কহে মৃহ্‌ মৃদু হানি, কাহে পরিয়ে কহ কটুভাষ। 
রি নামে জাগি নিশি, অমিঞ সাগরে ভাগি, গুন গায় বৃদ্দাবন দাস ॥ 
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শ্রীনরহরির প্রদর্শিত পথে নাগরিভাবে ভঙ্জনা করিতে গিয়া তিনি সরকার 
ঠাকুরের প্রতি তাহার বিদ্বেষ ভাঁব তুলিলেন। ইতি পূর্বে তিনি বছ সুমধুর 
পদ রচন! করিয়াছিলেন, তাহাতে সরকার ঠাকুরের নামোল্লেখ পর্য্যন্ত করেন 
নাই, কিন্তু আন্গ মনের সাধে ধিখিলেন 
বিনোদ বন্ধনে, নাচে শচীনন্দনে, চৌদিকে রূপ পরকাঁশ। 
বামে রহ পণ্ডিত, প্রিয়গদাধর, দক্ষিণে নরহরি দাস ॥ 
গৌরাঙ্গ অগেতে, কনয়া কদন্বজনু, এছন পুলকের আভা ॥ 
আননে বিভোল, ঠাকুর নিত্যানন্দ, দেখিয়। গৌরাঙ্গের শোভা । 
যাহার অনুভব, সেই সে সনুঝই, কহানে না যার পরকাঁশ। 
শ্রীর্চ চৈতন্য ঠকু র শ্রীনিত্যানন্দ, গুন গায় বুন্দাবন দাস ॥ 
মহাপ্রভু বখন সন্য।স গ্রহণ করিয়া নীলাচলে গমন করেন তথন তাহার 
সহিত নিতযানন্দ, জগদ।নন, মুকুন্দ, দামোদর ৪ গোবিন্দ এই পাচ জন ছিলেন। 
অতি প্রি ষে গদাধর, তাহাকে ও সঙ্গে লন নাই, কারণ গদাধর অতি সুকুমার ও 
নবীন, তিনি কখনও সংদা্রক দুঃখ ভোগ করেন নাই। গদাধর কিন্ত শীংগীরা- 
স্গকে ন' দেখিলে প্রাণে মবেন | কিছুদিন বাদে বিরহ জানা আর সহা করিতে ন| 
পারিয়া নীলঃচল।ভিমুখে ছুটিলেন। আীনরহরির অবস্থাও তদ্রূপ, তিনি গদাধরের 
সহিত এক প্রাণ একমন। গ্োরাঠ।দের শ্রামুখ একতিল ন! দেখিলে তিনি মরেন 
গৌর শৃঠ্ নর্দীয়। ভুমি তাহার নিকট বিষবৎ প্রতীয়মান ইইতেছে। সুতরাং 
তিনিও গদাধরের সঙ্গ লইলেন। এ প্রেমে যে ঈর্ষাভাব থাকিতে পারে না, তাই 
দুই বন্ধু কেমন মনের আনন একত্রে মিয়া! প্রাণনাথের উদ্দেশে যাত্র 
করিলেন। 
নরহরিকে পরে কিন্তু গৃছে কিরিয়া আপিতে হইয়ছিল। প্রীগৌরাঙ্গের ইহ 
ইচ্ছা ছিলন! ষে "ভক্গণ মকলেই দেখ ছাড়িয়া ঠাহার নিকট অবস্থান করেন 
তাহার গৃহে থাকিরা দিকে দিকে প্রেম গ্রচার করুন, ইহাই যে তাহার কামনা 
শ্রীনরহরি ইহাতে যে কত ব্যাকুল হইপ়াছিলেন তাহা! আমর! বেশ অনুমা, 
করিয়া লইতে পারি। তবে প্রতিবর্ষে তিনি ভক্তগণের সহিত মিলিত হইয়! 
তাহার শ্রীথগুবাদীগণকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মহাপ্রভূকে 'দর্শন করিতে গম; 
করিতেন। আর সেই সময় গ্রভু কতনা আনন্দে প্রিয় ভক্তগণের সহিত মিলিত 
হস নৃত্য করিতেন, সেই উদদন্ত নৃত্য_-বেড়া কীর্তন প্রভৃতির মধ্যে আমর' 
আমাদের প্রিয় নরহরিকে দেখিতে গাই। 
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দ্থণ্ডের সম্প্রদ!য় করে অন্যত্র কীর্তন। 
নরহরি নাচে তাহ শ্রীরদুননদন॥ চৈ$ চঃ। 


শ্রগৌর-মগুল তুিতে তিনি একজন অতীব শক্তিশাণী বৈষ্ণবরূপে বাঁ 
চ রিতেন। শ্রীনিবাঁস আচার্য প্রভু ও শ্রীনরোন্তম দাস ঠাকুর মহাশগন প্রতি কার্ধ্য 
ঠাহার মত লইতেন। বিশেষতঃ আচার্য প্র তাহার নিকট প্রারই আগমন 
করিতেন। 

শীনিবাঁম আচার্য প্রভুর মাত।মহের বাড়ী ছিল যাল্িগ্রামে। উহ শ্রীথণ্ 
হইতে বেশী দূর ছিলনা । আচার্য প্রভুর সঞ্িত সরকার ঠাকুরের প্রথম 
মিলনের কথ! তক্তি-রত্রাকর হইতে শ্রবণ করুন। "একদা_ঠাকুর নরহরি 
গোষ্ঠীর সহিতে। গঙ্গান্নানে আইগেন যাঁজি গ্রামপথে ॥ তথা শ্রীনিবাসে দেখি যে 
আনন মনে। তাহা একমুখে বা বণিবে কোন জনে ॥ আীনিবান সরকার ঠাকুর 
দেখিয়া । হইল অধৈর্য সুথে উথলয়ে হি! ॥ অতি দীন প্রায় হৈয়া প্রণাম 
করিতে। ঠাকুর করিগা কোলে বিহ্বল গরেহেতে ॥ শীনিবাস প্রতি কহে মধুর 
বচন। তোমারে দেখিয়! জুড়াইল নেত্রমন ॥ বড়সাধ ছিল বাপু তোমারে দেখিতে । 
এত কহি গগ্মহস্ত বুলায় অঙ্গেতে ॥ শ্রীনিবাস কর যোড করি নিবেদর়। এই 
করে! ষেন মনোরথ পূর্ণ হয় ॥ মুঞ্ অতি অজ্ঞ কিছু কহিতে না জানি। সর্ব 
গ্রকারেতে রক্ষা করিবা আপনি ॥ এছে কত কহি নেত্রে ধারা নিরন্তর । 
ঠাকুর প্রবোধি আদ্ঞ! কৈল যাহ ঘর ॥* 

শ্রীনিবাস নীলাচলে গিয় প্রহর দর্শন পান নাই। যেহেতু প্রভু তখন 
অদর্শন হইয়াছেন। গদাধর গোস্বামী গ্রতুর জন্ত কত বিলাপ করিলেন, এবং 
তাহার মিতা দাস গদাধর ও নরহরি সরকারের সহিত বহুদিন দেখ! হয় নাই, 
তজ্জন্ত প্রাণ উদযাড়িযা কাদিতে লাগিলেন। শ্রীনিবাদ আর কি করিবেন, 
কয়েক দিবন বাদে বড় দুঃখে ফপিয়। আদিলেন। পথে ভাবিতে ভাবিতে 
আসিতেছেন,-_*গুনঃ কি পাইব শ্রীগোনাঞির দর্শন ॥ হে বু আশঙ্কা মে 
চরণ ভাবিয়!। নির্বিঘ্বে আইল! খণ্ডে ব্যাকুল হইয়|॥ শ্ীনিবাসে দেখিয়। ঠাকুর 
নরহরি। করিল! ক্রন্দন শ্রীনিবাস গলা ধাঁর॥ শ্রীনিবাসে বন্ধে জিজ্ঞাসেন 
সমাচার। শ্রনিবাঁদ কহে নেত্রে বে অক্রধার॥ প্রতুর বিয়োগ খৈছে প্রত 
পরিচয়। বিস্তারি কছিতে নারে ব্যাকুল অন্তর॥ পাঁওত গোসাপ্টির কথ 
কহিতে কছিতে। মুচ্ছিভ হই! পড়িশেন পৃথিবীতে ॥ নিবাদ দশা দেখি 
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গ্রভু নরহরি। অনেক যতনে স্থির কল! বক্ষে ধরি॥ এ্রীরঘুনন্দন আদি ধত 
প্রভুগণ। শ্রীনিবাসে দেখি. স্থির নহে কোন জন।॥ যে প্রকার হৈল, তাহা 
কহিতে ন! গারি। সবে স্থির কৈল শ্রীঠাকুর নরহুরি ॥* 

গ্রীনিবাস বৃন্দাবন ধাম দর্শন করিতে যাইবার মাঁনদ করিয়াছেন, সুতরাং 
ঠাকুরের নিকট বিদায় লইতে আমিলেন,_ঞ্প্রীঠাকুর নরচার শ্রীরঘুনন্দন। 
শ্রীনিবাস দেখি কৈল গাঢ় আলিঙ্গন ॥ পুছিলেন সকল বৃত্তান্ত ধীরে ধীরে। 
নিবেদিল শ্রীনিবাস ভাগি নেত্র নীরে॥ ঠাকুর শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। 
অনুমতি দিলেন যাইতে বৃন্দাবন ॥ শ্রীনিবাদে ঠাকুর লইয়া পুনঃ কোলে। 
ছাঁড়িতে না গারিয়ে ভাঁয়ে নেত্রজলে ॥ পথের সন্ধান সব দিলেন কহিয়া। 
বিদায়ের কালেতে বিদীর্ণ হৈল হিয়া ॥ শ্রীঠাকুর নরভরি শ্রীরধুনন্দনে। ধৌঁছে 
প্রণমিয় যাত্রা কৈল শুভন্গণে ॥” 

প্রহর অদর্শনের পর, তক্তগণও একে একে তিরোঠিত হইতেছেন। এখন 
ঠাকুরের অতি দুঃখে মুততবৎ অবস্থায় দিন কাটিতেছে,_-দমৃত গ্রায় 'সাছেন 
ঠাকুর নরহরি ॥ দিবারাত্রি মুচ্ছপন্ন লোটায় ভূলে । করসে প্রলাপ সদ! 
ভাসে নেত্র জলে ॥ ্রীরথুনন্দন আদি ধত প্রিয্গণ। নিরন্তর গোরাগুণ করয়ে 
কীর্তন। ঠাকুরের দশা দেখি কেবা ধৈর্য ধরে। আনের ক! কথ! দার 
পাযাণ বিদরে ॥” 

ঠাকুরের এইরূপ অবস্থা শুনিয়া শ্রীনিবাস বড়ই বাঁকুল হইদা দেখিতে 
আদিলেন। শ্রীনিবাস দেখিতে আসিয়াছেন, একথ| পীরঘুনন্দন প্র ঠাকুরের 
নিকট গিয়া বলিলেন। প্যগ্পি ঠাকুরের দুঃখে দগ্ধ ভিয়া। তথাপি হইলা 
হর্ষ একথা শুনিয়া ॥ গ্রীরঘুনন্দনে কহে সুমধুর ভাঁমে। জুড়াঁক নয়ন আন দেখি 
প্রীনিবাসে |” এ ঠাকুরের বাক্য শুনিয়া গ্রীরদুননান বড়ই আনন্দিত হইগেন। 
অগ্রবর্তী হইয়া, গ্রীগোরীঙ্গ প্রাঙ্গণ হইতে, শ্রনিবাসকে বুকে করিয়া লইয়! 
আসিলেন। বথা,_*গুনি ঠাকুরের বাঁক্য উল্লসিত মনে। গ্ীনিবাসে মিলে গিয়া 
্রডুর প্রাঙ্গণে ॥ ্রীরদুনন্দন অতিগ্তণের নিধান। ই্রননিবাসে পাইয়া পাইণ! 
যেন প্রাণ॥ নিবাস '্ীরঘুনন্দনে প্রণমিতে। বপিঙ্গন করি ন| ছাড়যে 
কোল হৈতে ॥ কিবা! সে অদ্ভুত ন্নেছে উপজয়ে হিয়া । নিবারিতে নারে নেত্র- 
ধার! আলিগিয়! | শ্রীনিবাস ভাসে ছুই নয়নের জলে । দীন গ্রায় রহে রঘুনন্দনের 
কোলে॥ এ্রঘুনদদন নেত্র অলে পিক্ত করি। লৈয়া গেগ যথা শ্রীঠাকুর 
মরহরি॥ বদিয়! আছেন ডেহো! পরম. নির্বাণে। শ্রীনবাদ অধৈর্য হইণা 
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সে দর্শনে॥ আহামরি মেন! রূপে পরান জুড়ায়। কনক চম্পক কি উপম! 
হয় তায়॥ সেছেন অপুর্বরূপ হইল মপিন। অতি স্ুকোমল তনু ক্ষণে গগণে 
শী॥ মুখের মাধ্রী-মে চান্দের শোভা ধৈছে। জগ বিনা জলজ যেমন 
এবে তৈছে॥ যে নয়ন যুগলে আনন্দ বরিবয়। সে নয়য়ে সদ অশ্রধারা 
অতিশয় ॥ হেন নরহ্রি প্রভু পানে চারা চায়।। প্রণমযয় ভূমে তক্ষিরসে মন্ত 
হৈয়!॥ শ্রীঠাকুর নরহরি দেখ স্নেহাবেশে। অ!ইন বাপ বুলি কোলে কৈল 
প্রীনবাদে॥ পরম বাৎসলো হস্ত বুলায়েন গার। দেখি দে অদ্ভুত রীত 
কেনা সুখ পা ॥ অতি সুমধুর বাকো জিপ্রাসয়ে বহা। শ্রীনিবাস ক্রমে ক্রমে 
নিবেদয়ে তাহা ॥ আছগ্তাপান্ত সকল বুক্তান্ত নিবেদিল। নরোভম ক্ষেত্রে গেল! 
তাঁহ!৷ জানাইল॥ শুনি এ সকল মনে উপজিপল যাহা । আনের শকতি কি 
কহিতে পারে তাহ! ॥ পুনঃ শ্রীণনবাদে কহে সন্সেত বচলে। নরোত্তম দেখি 
শীদ্ব সাধ বড় মনে ॥ বুঝি নরোন্রম এগ গানিব ত্বরায় ॥ বছ কাধ্য সিদ্ধি হবে 
তাহার দ্বারায় ॥ তার সহ তুম সঙ্ীর্তূন মন্ত্র হবা। দারুণ বিচ্ছেদ জালা 
হৈতে ভুডাইবা॥ চিরাদু হইয়া কর হকি উপার্ছন। 'তক্তিংগ্রন্থ সর্বত্র 
করছ বিতরণ ॥ হইব স্বহগু লাক হ্াডিজা স্বধন্ম। না বুঝিব গুরু কৃ্চ 
বৈষবের মর্ম ॥ এসব পাষণ্ড উদ্ধারিব! ভক্তি বুল। গাইব তোমার ষশ 
বৈষ্ঞব সকলে ॥ তুমি কুষ-নৈতন্তচন্জ্রের নিতাদান। প্রন পুর্ণ করিব তোমার 
অভিগাষ ॥ (তামার জননী ঠেই পরম কৈ্ষঃবী। কথোদিন রহ যাণ্তি গ্রামে 
তীরে সেবি॥ তীর মনোবৃন্তি বাহ! করিতেই হয়। ইথে কিছু তোমার নহিৰ 
অপটয় ॥ বিবাহ করহ বাপ এই ফোর মনে। এত কহি কহে পুনঃ শ্রঘু- 
নন্দনে ॥ বিবাহ করিতে কহি কৈছে মনে লয়। শুনি কহে মো সবার মনে 
এই হয় ॥ ঠাকুর কহয়ে ইথে না করহ বাজ। শুনি শ্রনিব!স পাইলেন বড় 
নাজ ॥ আঠাকুর নরহগি স্ঘতত্ধ জানে। ঘুচাইল| লঙ্জাদ কহিয়া কত 
তানে।॥” 

ইহার পর (কিছুদিন অতীত হইগ্লাছে। শ্রীগৌর-মগ্ল ভূমিতে, শ্রীগৌর 
তক্তগণ, শ্রীগৌর শশীর বিরহে, একে একে অন্ঠহিত হইতেছেন। নবদ্বীপের 
শুরপ্বর ব্রহ্মচারী বুঢ়া হইয়াছিলেন, ঠিনি দেহ রক্ষা করিলেন। তাহার পর 
দাস গদাধরের গালা । তিশিও দেহ ত্যাগ কারয়া গেপেন। সরকার ঠাকুর 
এতদিন অতিকষ্টে জীবন ধারণ করিতেছিগেন, কিন্তু আর পারিলেন ন! | যথা 
প্ীরধুনন্দন শ্রীনিবাসকে বলিতেছেন,--“কাত্তিকে শ্রীগদাধর দাঁন পঙ্গোপনে। 
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গ্রতু নরহ্‌রি শীর্ণ হুইল! ক্ষণে ক্ষণে ॥ কে বুঝিতে পারে তীর অন্তরের ব্যথ!। 
সে দিবস হৈতে কারু সনে নাই কথা ॥ নিরন্তর সিক্ত ছুই নেত্রের ধারাতে। 
তাহা কি বলিব তুমি দেখিলা সাক্ষাতে ॥ মার্মশীর্য মাসে কৃষ্ণা একাদশী দিনে। 
অকল্মাৎ আদর্শন হৈল! এই খানে ॥” [৯ তরঙ্গ ] অন্তত্র,_“দিনে দিনে অবনী 
হইছে অন্ধকার ॥ প্রভু নরহরি প্রিয়গণের সহিতে। ছাড়িয়। গেলেন মোরে 
ছুঃখ ভূপ্তাইতে ॥ কি সুখ পাইয়ে দেছে আছয়ে জীবন। এঁছে কত কহি কান্দে 
শ্রীরঘূন্দন॥ প্রভু নরহরির করুণা সোউরিয়া। কান্দে শ্রীনিবাদ ভূমিতলে 
লোটাইয়া ॥ কেধরে ধৈরজ এ দোহার কান্দনাতে। উঠিল ক্রন্দন রোল 
শ্রী গ্রামেতে ॥ সে কাননে কান্দয়ে বনের পশুণাখা। যে দেখিল সে 
সময়ে নেই তার মাক্দী ॥ 

অনেকক্ষণ রোদনের পর উভয্জের হৃদয় ভার অনেকটা লু হইয়া আদিল। 
তখন দুইজনে গ্চির হইয়। ঠাকুরের হিরোধান তিথির আরাধনা! করিবার 
পরামর্শ দ্ির করিতে বদিলেন। প্রভু ওদঘুনন্দন, এজন বনু সামগ্রী ভাগারে 

ংগ্রহ করিয়া রাখিগ়াছিলেন। পুধ্বই বলিয়াছি সরকার ঠাকুরের পূর্বে 

দাস গদাধর (দহ রক্ষা করিযাছেন। কণ্টকনগর (ক1টোয়ায়) তাহার জন্ত 
মহা মহোৎসবের আমোজন হইয়াছে, তক্তগন যথ| কালে, দেই উৎসব-কার্য্য 
মমাধ! করিয়া শ্রাঃঘুনন্দনের আহ্বানে, খণ্ড গ্রামে আমিয়া উপনীত হইপেন। 

এই অতুল ও ছুল'ভ মঙ্কীর্ভন বর্ণন! করিবার সাধ্য আমাদের নাই। চারিদিক 
হইতে নিয়ত কত লোক নালিগা সমবেত হইতেছে, কে তাহ! নির্ণয় করিবে? 
একাদশীর দিন হইতেই প্রধানত উৎসব আরম্ত হইয়াছিল। সেই দিন 
গ্রাতঃকালে শ্রীরঘুনন্দন আসিগা প্রভু-পরিকরগণের নিকট আন্মনিবেদন করি- 
লেন, এবং গৌরাগ-গ্রাঙ্গগে গমন করিয়। অশেষ বিশেষে তাহার সজ্জা করিতে 
লাগিলেন। ভখনকার সেই প্রাঙ্গণের শোভা দেখিয়! সহলেরই চক্ষু জুঢ়াইল। 

তখন শ্রখুনন্দন ঠাকুর বড়ই ন্নেহ কারয়! শ্রীনিবাদকে তাহাদের সম্মুখে 
লইয় দাড়াইলেন। আর মহাঁন্তগণও তাহাকে বড়ই ন্নেছ করিতেন,--আচার্ধ্ের 
মুখে শ্রীমন্তাগবত বথামৃত্ত শুনিতে চাহিলেন। আগীর্ধ্য ইহাতে অবশ্ত অত্যন্ত 
কুষ্ঠিত হইলেন। কিন্ধু তক্তগণের আজ্ঞা লজ্ঘন করিবার শক্তি তাছার কই? 
তিনি সেই নির্দিষ্ট আসনে বিয়া, অতি সুললিত কঠে, নিপুনতার সহিত, গ্র 
রস্থ পাঠ করিক়| শুনাইবেন। আর মেই নিখিল-জন-চিততাধ্া অপূর্ব গাঠ 
শ্রবণ করিয়! সকলেই মহামোহিত হইয়া গেলেন। 
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এই দিনের সন্ীর্তনে, অন্ঠান্ত মহাণ্ডের স্থায়, শ্রবীরভদ্র গ্রভুও নৃত্য করিয়! 
ছিলেন এবং তাঁহার কৃপায় এক অন্ধ চক্ষু দান পাইয়াছিল। ই্রীধছনদন তব 
উলোচন, পুন্প মাল্য ও সুগন্ধি চন্দন লইয়া, ভাগবতগণকে পরাইপনাছিলেন। 
তাহার পর সেই মধুর কীর্তনের কথা হাহা বর্ণন! করিতে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম। 
তক্তিরত্বীকর বলেন; সেই অদ্ভুত কীর্তনে, দেবতাগণ পর্য্যন্ত আসিয়া যোগদান 
করিয়াছিলেন এবং সপরিকরে প্রভু, তাহাদের আকুল আহ্বানে স্থির থাকিতে 
পারেন নাই। এইরূপে সেই সখের নিশি অতিবাহিত হইল। তখন খ্ীরঘু- 
নন্দন বিনীত ভাবে, সেই সমবেত ভক্তবুন্দকে, অগ্তকার ( দ্বাদণীর) পারণ সম্বন্ধ 
আজ্ঞা জানিতে চাহিলেন। ইহাতে ভক্ত/ণ কঠিলেন যে ভাহার! একত্রে বয়! 
শ্রীগৌলঙ্গের প্রসাদ সেবন করিবেন। শ্রীরধুনন্দনও সর্বাঞগ সুন্দর ভাবে 
ভোগের আয়োজন করিয়া, ভক্তগণকে প্রসাদ তুপ্তীইলেন। 

ভক্তগণ প্রসাদ খাইতেছেন আর আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিতেছেন। 
শ্রীরদুনন্দন কিয়ৎক্ষণ সুখে দীড়াইয়! সে দূত দেখিলেন। পরে ভোগ মন্দিরে 
: গিয়া পৃথক একথানি ভোগ লইলেন। শ্রীঠাকুর নির্জনে যে আমনে বনিতেন, 
গথ:য় ভোগ রাখিয়া অত দীন ভাবে ধান করিতে লাগিপেন। ধ্যানাস্তে 
ছার রুদ্ধ করি! বাহিরে আ'দয়। দীড়াইলেন। কিয়তক্ষণ পরে আচমন 
দিবার সময় হইয়াছে জানিয়া, প্ৰার ঘুঠাইয়া দেখে প্রভু নরহরি। আনে 
বসিা আছে দিব্যরূপ ধর।” এই দুশ্ দেখিনা রঘুনন্দন আত্মবিস্বত হইতেই 
ঠাকুর অদ্থচিত হইলেন। রঘুনন্দন অতি দুঃখে কান্দিতে কান্দিতে ভূমিতে 
পড়িয়া, আসনের নিকট প্রণাম করিলেন। পরে আচমন দিয়া ভক্তগণের 
নিকট ফিরিঃ। গেলেন ) দেখেন তাঁহার! খান্ত সামশ্রীর প্রশংসা! করিতেছেন আর 
চাহিয়া চাহিয়া থাইতেছেন। তাহারা রঘুনন্দনকে বলিলেন আপনি শ্রীনিবাস 
গ্রভৃতিকে লইয়া ভোজনে বন্থুন। স্থানে স্থানে কত লোক বদিয়! ভোজন 
করিতেছেন। সকলেই বগিতেছেন এমন উতমব আমরা কখনও দেখি নাই। 
এই যে মহামহোৎসব হইল ইহা! সকলেই আপন আপন দেশে থাকিয়! গুনিয়া- 
ছিলেন। 

গর দিবস ই্রীপতি গ্রীনিধি প্রভৃতি ভক্তগণ সকলে যাইতে চাহিলেন কিন্ত 
প্ীরঘুনন্দনের বিশেষ অন্থরোধে তাহার! সেই দিবদ যাইতে পারিলেন ন!। বিপ্র 
 বানীনাথ বলিলেন কল্য প্রাতে কিন্তু আমাদিগকে যাইতে দিতে হইবে। পগ্তনি 
প্ীরঘুনদ্দন হাসিয়! মন্দ মন্দ। কছে কাণি যেহইবে ইথেকি নির্বদ্ধ॥ 


৫৬ ভক্তি [১৯শবর্ষ য় ৩য় সংখ্যা 








পারণেতে কল! কাণি পৃপাদি ভক্ষণ। পুন আর ললবিন্দু নহি গ্রহণ ॥ অন্য 
গ্রতি বানায় রদ্ধন শীত্ব হবে। ন্লানাদি করিলে গীত্ব সুখ গাই তবে” 

অতঃগর ভক্তগণ আরও ২1৪ দিবদ শ্রীথণ্ডে অবস্থান করিয়! শ্রীরতুনননের 
নিকট বিদায় লইয়| দেশে গিয়াছলেন। 


“অগ্রহার়ণে কৃষ্ণ! একাদশী সর্বোপরি । 
যাতে অদর্শন শ্রীঠাকুর নরহরি |” 


অর্থাৎ ঠাকুর নরহরি ১৪৬২ শকে ( ইং ১৫৪০ খঃ) অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্খ। 
একাদশী তিথিতে তিরোহিত হন। গ্রীপাট শ্রীথণ্ডে শ্রীগৌর.নরহ্রির বিলান- 
ভূমি বড়ডাঙ্গ। নামক পরম রমণীয় ও প্রসিদ্ধ স্থানে প্রতিবর্ষে এই দিবস 
তাঁহার অদর্শন জনিত আগ মহোত্সব হই] থাকে। 

শ্রীথণ্ডে স্থাপিত ছয় বি£হের মধ্যে শ্রীগৌরাঙ্গ ও নিভ্যানন্দ মুন্তি ডিল 
স্থাপনা করেন। সংস্কৃত সাঠ্ত্যে তাহার অগাধ পাগ্ডিতা ছিপ এবং তাহার 
রচিত প্তক্তি-চন্দ্রক পট”) “্ভনামৃত* প্নামামৃত-সবুদ্র”, “ভক্তামৃত অষ্টক* 
প্রতৃতি গ্রন্থ গুলি গৌর-ভক্তগণ অতি উপাদেয় বোধে পাঠ করিয়া থাকেন। 

বিনি গৌর নাম বাতীত অন্ত নান মুখে আনিতে পারিতেন না-ধাছার শ্রুতি 
গোরাচাদের গুণ গান ব্যঠীত অন্ প্রণ্গ শুনিলে সুখ পাইত না; অনৈত বিলাস 
্রস্থকার যাহার সম্বন্ধে বপিয়াছেন,_- 

প্জয় জয় নরহরি শণগড নিবামী। যার প্রাণ মর্ধ্ শ্রীগৌর গুণরাশি ॥” 
যাহার মধুমতী নামের সার্থকতার ভগ্য সপার্ষদ শ্রীন্ত্যানন্দন প্রন মধু পান 
করিতে চাহিলে যিনি সপরিকর প্গোর নিষ্যযানন্দকে প্রেম মধু পান করাইয়! 
উন্মত্ত করিয়া তুগেন-__হিনি শ্রীগৌরাঙ্গের অতুলনীয় বূপের পাথারে, গা ঢালিয়! 
দিয়া, সখী ভাবে আগিঙগন সুখে মত্ত হইয়!) প্রেম-বিহবল কে গাহিতেন,_ 
“পরশে যে সুখ তাহ! কি আর কাব, সেযেবাণী. অগুভব দুর”-_সেই 
নরহরির গৌর প্রেমের কথা আমর! কিরপে বর্ণন! করিব। সুতরাং এই স্থানে 
আমর! তাহার সপ্বন্ধে কয়েকটা বদন! পদ, উপাদের বোধে উদ্ধৃত করিয়া বর্তমান 
প্রবন্ধের উপদংহাঁর করিতে ইচ্ছা করিতেছি । 


১ 


ভূখণ্ড মগুল মাঝে, তাহাতে শ্রীথঞ্ড সাজে, মধুমতী যাহে পরকাশ। 
ঠাকুর গৌরা সনে, বিলসয়ে রান্র দিনে, নামধরে নরহরি দান ॥ 


আশ্বিন ও কার্তিক ] নরহুরি সরকার ঠাকুর ৫৭ 


শ্ররাধিক1 সহচরী, রূপে গুণে আগোরি, মধুর মাধুরী অন্ুপাম। 
জবনীতে অবতরী, পুরুষ আকুতি ধরি, পূর্ণ কৈল চৈতন্যের কাম | 
মধুমতী ষধু-দানে, ভাসাইল! ত্রিভৃবনে, মত্ত কৈলা গৌরাঙ্গ নাগয়। 
মাতিল সে নিত্যানদা, আর সব ভকতবৃন্দ, বেদবিধি পড়িল ফীফর। 
যোগ পথ করি নাঁশ, ভকতির পরকাশ, করিল মুকুন্দ সহোদর 
পাপিয়! পেখর রায়, বিকাইল রাঙ্গাপায়, শ্রীরঘুননান প্রাথেশ্বর। 


২ 


রঘুনন্দনের পিত।, মুকুন্দ যাহার ভ্রীতা, নাঁম তার নরহরি দাস। 

রা বঙ্গে নুপ্রচার, পদবী সে দরকার, শ্রখণ্ড গ্রামেতে বদবাধ ॥ 
গৌরাঙ্গ জন্মের আগে, বিবিধ রাঁগিনী রাগে, বরঙ্জরম করিলেন গান। 
হেন নরহরি সঙ্গ, পাইয়! প্রতু গৌরাঙ্গ, বড় সুখে জুড়াইল! গ্রাগ। 
পছ'র দক্ষিণে থাকি, চামর চলায় সখী, মধুমতী রূপে নরহরি। 
পাপিয়! শেখর কয়, তার পদে মতিরয়, এই ভিক্ষা দাও গৌর হরি॥ 


৩ 


গৌড়দেশে রাঢ়তূমে, শ্রীথণ্ড নামেতে গ্রামে, মধুমতী প্রকাশ যাহার। 

শীমুকুন্দ দাঁস সঙ্গে, গ্রীরঘুনন্দন রঙ্গে, ভক্তিগ্রস্থ জগতে লওয়ায়॥ 
গুনি মধুমতী নাম, আদিয়াছি তৃষিত হুইয়! | 

এত গুনি নরহরি, নিকটেতে জল হেরি, সেই জল তাজনে ভরিয়! ॥ 

আনিয়া ধরিল আগে, জচুঙ্গিগ্ধ মি লাগে, গণ সহ খায় নিত্যানন্ন। 

বত জল ভরি আনে, মধু হয় ততক্ষণে, পুনঃ পুনঃ খাইতে আনন্দ ॥ 

মধুমতী মধু-দান, সপার্খ্ব্দে করি পান, উনমত অরধুত রায়। 

হাসে কাদে নাচে গায়, ভূমে গড়াগড়ি যায়, উদ্ধব দাদ রস গা ॥ 


৪ 


প্রীনরহরি সচতুর কুলরাজ। 
মাধব তনয়ক, নিয়ড়ে বিরাঞ্জ ত, ভঙ্গী হুসদৃশ অনৃশ জগমাঝ ॥ 
গৌর বদন বিধু, মধুর হাস যুত, তি যুগল নয়ন সপি বহু রঙগগ। 
নাস! তন্ন সৌরভে, স্ুকর্ণ বচনামৃত, শ্রবণে চাহ নছ ভঙগ। 
৮৫ 


৫৮ | ভক্তি [১৯শবর্ধ২র ৩য় সংখ্যা 


পরম রুচির নিশি বেশ শিথিল থন নিরখত হিয়মধি অধিক উল্লাম। 
প্রেমফ গতি অতি চিত্র ন অনুভব, মাঁনি পুরব ব্রঙ্গ বিপিন বিলাস ॥ 
ধৈরজ ধরইতে করত যতন কত, রত ন ধৈরজ অথির অবিরাম। 
মুছুতর দেহ লেহ ভরে গর গর নিরুপম চরিত নিছনি ঘনস্তাম। 
ভ্ীভোলানাথ ঘোষবর্া 


ঠামের বাশী 


(লেখক-্রীযুকত ধীরেন্ নাথ ঘোষ ।) 


কৰে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাশী? 


কে শুনেছে তার রব, কে ক'রেছে অনুভব, 
কিরূপে জ।গিল তবে স্বতিপথে অসি - 
স্বরূপ গ্রকাশি? 
কবে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাশী? 
ধু চি চা দু ধা 
কত যুগ যুগান্তর হইয়াছে গত। 
বাশীর সে শ্বর ধারা, গ্রবাহিছে শত ধারা 
' চিরমোত! নন্মনের মন্দীকিনী মত ॥ 
হুদুর অতীতে কে যে, মে নুর গিয়াছে ভেজে, 
কি মহান শক্তি তার রয়েছে জাগ্রত 
সারাবিশ্বে তানি? 
কৰে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাশী? 
ষ্ঠ ঙঁ চর | ষ্ী 
তার ল্প&ট মনোভাব অন্তরের কখা। 
প্রেমের তুফান তুলে, দেখা দেয় মনকুলে 


ভুলাইয় বিশ্বগ্রাণ আনি তত ॥ 


দাখিন ওকার্তিক].. শ্টামের কী : . ৫৯ 





মে আনন আত্মহারা, _.. বুঝিবেনা বুঝে কাযা, 

সে যে দীপ্তি শতরবি ঘুচে মলিনতা-- 
তমরাশি নাশি। 
করে কোন কুঞ্জবনে বেজেছিল বাশী ? 
চা ক ক ক 

ভাবের সমষ্টি লয়ে আকুতি তীহার। 

যুগের দর্পণ রাখা, শান্ত অমরতা| মাথা, 
সাধকের জপমালা মন.মনিহার ॥ 

ছুটে আসে নাহি বাধা, সে বাশীর সুর সাধা, 


অনস্তের পথ জুড়ে তার অধিকার-_ 
আছে সে বিকাশি? 
কবে কোন কুপ্তবনে বেজেছিল বাশী? 


চি রঙ ঙ ১ 

যে বাশীর সুরে এত মহিম| বিস্তার । 

সে কি শুধু মুর মেখে, শুধু ডাক গেছে ডেকে, 
তা”হলে কালের কোলে লয় হ'ত তার ॥ 

সে মুধা এতটা এসে মরমের প্রান্তে বসে, 
চালিত না মনগলা প্রেম অমরার। 

দেবতাবে ভালবান!, শ্তামের মুখের ভাষ।, 
স্থরেস্থরে গেয়ে গেছে গান মহিমার ॥ 

শ্ামের মহান্‌ প্রাণ চিনের অধিষ্ঠান 
বিশ্বগ্রাণে প্রকাশিছে সুরে সুরে তার-- 

প্রেমানন্দে তাসি? 


কবে কোন কুপ্তবনে বেজেছিল বাশী! 


শ্রীগৌরাজের প্রথম ভাবোৌদয় 


আজ গরাধামে গ্রীবিষু-পাদপয্মের নিকট তয়ানক জনসঙ্ঘ হইয়াছে, ভিন 
তন্ন বেশধারী নাঁনালে।কে নানাগ্রকার আলোচনা! করিতেছে-_-সে আলোচনার 


৬৯. ভক্তি [১৯শবর্ষ২য়ওয়সংখ্যা 
মুখ্য কারণ অনুসন্ধানে জানা গেল, কীচাসোগার মত লাবণ্য বিশিষ্ট একটা যুবক 
'পাদপন্নের নিকট বসিয়! অবৌর নয়নে ঝুরিতেছে-_মানুযের নয়নে যে এত 
জল ঝরিতে পারে তাহ! দর্শকগণ কিছুতেই বিশ্বাস করিতে পারিতেছেন ন। 
কিন্ত গ্রত্ক্ষ বিষয় বিশ্বাস না করিয়াও উপায় নাই। মকলেই যুবকটার পরি- 
চন জানিতে উৎন্ক। মেই যুবকের ধাঁহার! সঙ্গী ছিলেন তাহার! পগ্চিয় দিয়া. 
ছলেন যে, ইনি নবধীপ নিবাসী শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের পু্র। নাম প্রীগৌরাঙ্গ। 
কেহ কেহ নিমাই পণ্ডিত বলিয়াও ইহাকে ডাঁকে। দর্শকগণ আত্মহার! হইয়! 
যুবকটার ভাব দেখিতেছেন। হঠাৎ কোথ! হইতে এক সন্নযাসী আমিয়! তাহাকে 
বাহু পশারিয়! কোলে টানিয়। লইলেন, এবার কিন্তু যুবকের ভাঁব পূর্বাপেক্ষাও 
সঙ্গীন হইয়! পড়িল। অর্থাৎ নয়নধারা শতগুণে বাড়িয়া গেল। কিছুকাল 
পরে সন্ন্যাসী তীহার কাঁণে কাণে কি বলিলেন অমনি যুবক মুচ্ছিত হইয়! 
গড়িল। বিপুল জনসজ্ঘ তখন “হরিবোল* ধ্বনি করিরা উঠিল । সন্ন্যাসী যুবককে 
শীস্তন! দিতে লাগিলেন__ ক্রমে যুবক সুস্থ ভইয়। উঠিগে নানা প্রকার কোপ. 
কথন উপস্থিত দর্শকগণ করিতে লাগিল। কিছুকাল [থর থাকিয়া যুবক 
উঠিয়। চলিলে জনসজ্ঘও তাহার পিছু পিছু চপিতে লাগিল। পাঠকগণ বৌধহ: 
বুঝিতে পারিতেছেন যে, & যুবকই শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দর । আর এ যে সঙ্ল্যাদ 
ধুবককে ধরিয়| ছিলেন উনিই আমাদের প্রভুর মস্তাত! শ্রীপাদ ঈগ্ব 
পুরী । ধাঁহা হউক যখন ঈশ্বর পুরীর নিকট হইতে দীক্ষালাভ করিয়া প্রগৌরা 
ফিরিতেছিলেন তখন তাঁহার যে ভাব হৃদয়ে উদয় হইয়াছিল তাহ! লক্ষ্য করি, 
যাই প্রগৌরালের প্রথম ভাবোদয়* নাম দিয়া আমাদের পরম শ্রদ্ধের্র *সংলঙ্ 
সতার সম্পা্ঘক শ্রীযুক্ত গ্রভাদ চন্দ্র মুখোপাধ্যার মচাশর গানটা লিখিয়াছেন 
আমাদের পাঠকগণকে গানটার রসাম্বাদনের জন্ত সাদরে আহ্বান করি? 
গানটি নিয়ে দেওয়! হইল। | 


হৃদি উপবনে অতীব ধতনে 
মহীরুহ এক করেছি রোৌপণ। 
রত্বোগম তাছে রাখিব লুকায়ে, 
ভক্তিবারি সদ! করিব সেচন। 
সংসারের পথে পরিশ্রান্ত হলে 
লইব আশ্রয় সে বিটপী মুলে 
দিবস রজনী ক্ষুধা তৃষ্ণা! ভূলে, 


আপন বিতবে 51হব মগন। 


আশ্বিন ও কার্তিক]  প্রীরা্গের প্রথম ভাবোদয় ১ 





হরিনাম সুধা সে গাছে ফলাব, 
যে যেথায় আছে সবারে বিলব, 
ভব ক্ষুধ! আর কারে! ন| রাখিব, 
ভবে এনে এবার করেছি এ পণ। 
প্রেমেতে মাতায়ে বলিব মবারে, 
আয় রে কলি-জীব! (তোরা) প্রেম নিয়ে যাবে, 


(প্রেমে ) ছোট বড় নাই, আয়রে সবাই! 
হৃদয়ে বারে করিব ধারণ। 


প্রভাস চন্ত্র মুখোপাধ্যায়। 


জীগৌরাঙ্গসেবকের প্রতি 


গৌরাগ্গ-সেবক নামটা বড়ই মধুর। বাহার ভাগ্যে গৌরাঙ্গ-সেব ঘটি 
থাকে তিনি মামান্ত জীব নহেন। গৌরাঙ্গ যে কি বস্ত্র তাহ! তিনি অবস্থাই 
উপলব্ধি কারয়! গৌরাঙ্গের প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া সেই সচ্চিদানন্ন প্রেমময়ের 
সেবানুখ আস্বাদন করিতে থাকেন। গৌরাঙ্গ-লেবক হইবার চেষ্টা জীব মাত্রেরই 
হওয়া! আবশ্তক, নচেৎ জন্মই বৃথ!। এই কথার সার অর্থ যে, ভগবৎ সেবা! জীবের 
মুখা ক্রিয়া । সেই ক্রিয়া বিরহিত হইয়া আবর্জনাময় অগ্রাকৃত জড়রসে মত্ব 
থাকিয়া কর্ম ও জ্ঞানবাদীদিগের পথানূদরণ করিলে জীবের মঙ্গল নাই। ভক্তি 
পথই জীবের একমাত্র অবস্থনীয় এবং কলিকালে সেই ভক্তি গৌরাঙ্গ মহাপ্রতু 
দয়! করিয়া দিয়া গিয়াছেন। সেই দয়াময় গৌরের আচার ও প্রচার প্রত্যেক 
জীবের আদর্শ বস্ত এবং গ্রত্যেক জীব প্রতি মুহূর্তেই তদ্ধারা চাণিত হইয়! 
অবশেষে উহ্াই জীবনের একমাত্র অনুকরণীয় জানিয়া অন্ত সকল অনচেষ্টা 
হইতে আপনাকে নিতান্ত সাবধানে স্থাপন পূর্বক আপনার কল্যাণ সাধন 
করিবে। গৌরাঙ্গ কোনরূপ অপরাধ না হন্ন তদ্ধিষয়ে অধিকতর সতর্ক 
থকিবে। গৌর-শিক্ষ! ব্যতীত কোন শিক্ষাকে মনে স্থান দিয়া আদর 
করিবে নাঁ। জড়গন্ধ হইতে দূরে থাকির! বিশুদ্ধ ভাবে নির্দল চিত্তে অনন্ত 
তক্তি ব্যতীত অন্ত কোনরূপ কপটতা, কুটিনাটা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি ভক্তি 
বিরোধী চেষ্টা মনে বাঁহাতে স্থান না পায় তজ্জন্ত গৌরাঙ্জের পদতলে সর্বদাই 


৬২ ভক্তি. [১৯শবর্ষ২য়ওয়সংখ্যা 








শরণ লইবে। ইহাতেই জীবের নির্ুল শ্বভাব মল ভাবে উদ্ন় করাইবে। 
কখন কাম, ক্রোধ, লোঁত, মোহ, মদ ও মতনরত। ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইবে 
এবং জীব বিশুদ্ধ ভক্তি গথ ধরিবেন। ক্রমে ক্রমে যে যে কারণে তক্তি তঙ্গ 
হয় তাহা দেখিতে পাইবে । মহাজনগণ বলিয়াছেন £-_ 
জত্যাহার প্রয়াস গ্রজল্প জন সঙ্গ। 
নিয়ম আগ্রহ লৌল্ে হয় তক্তি তঙ্গ॥ 
এই সকল দোষ তথন দূর হইবে। তখন বাকা, মন, ক্রোধ, জিহ্বা, 
উদ্দর উপন্থ গ্রভৃতি বেগ সকলই যে উদ্বেগ তাহ! জাঁনিয়৷ তাহা! বিশেষন্ধপে 
দমন করিবে। 
গৌর-প্রেমে চারিদিকের অন্ধকার দূর হইলে যুগল সেবায় লোভ হুইবে। 
গৌরাঙ্গ লোকশিক্ষার জন্ত যেরূপে রাধাকৃ্ণ সেবা করিয়াছিলেন তাহাই গৌর 
ভক্কের গৌর সেবা । সেই সেবা পাইতে হইলে জীবের পক্ষে দুইটা মার্ম 
নির্ধারিত আছে। একটা বিধিমার্গ, অপরটা রাগমার্গ। সাধারণতঃ জীবের 
বিধিমার্গ গ্রহণ করা বিধেয় এবং উচছ্াই রাগগার্গে ক্রমে পরিণত হযন। কিন্ত 
যদি জীব অবিলম্বে আপনাকে গৌরাঙ্গের পদে একনি ইয়া ঘড়ঙগ শরণা- 
গতির দ্বার! উন্নত করিতে পারেন তাহ! হুইলে রাগমার্গ আপন! হইতে পরিস্কার 
হইয়! জীবের হৃদয়ে স্থান লাভ করে এবং তখনই সেই জীবের অশেষ কল্যাণ 
সাধন হয়। তাহাতেই গৌরাঙ্গ-সেবক নাম তখন তাহার পক্ষে স্বার্থক হয়। 
তিনি গৌরকৃঞ্চ একবন্ত্ব দেখিতে পান। সেই অবস্থায় সর্বদাই তাহার 
মনে হয় ১ 
ভক্তি অনুকূল যাহ! তাহাই স্বীকার 
ভক্তি প্রতিকূল সব করি পরিহার 
কৃ বই রক্ষাবর্তা আর কেহ নাই। 
কৃষ্ণ সে পালন মোরে করিবেন ভাই ॥ 
আমি আমার বতকিছু কষে নিবেদন। 
নিফপট দৈন্ে করি জীবন যাপন॥ 
এমতে বখন তাহার স্বরূপতভ্রম ও তত্ব-ভ্রম বিদুরিত হর, চিত্ত ও জড়বস্তর 
গার্থকা তগবানের কপার বুঝিতে পারে, ভগবানের রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতি 
চিন্ধয বন্ত নকল সর্বদাই তাঁহার সনদুখে থাকে,তখন জড়ীয় কদাঢার ও ব্যভিচার 
যাহ! সর্বদাই সাধারণ জড়চঙ্গে দেখা যায় তাহা কতদুয় অগ্ঠায় ও পরিহারধয 


অশ্বিন ও কার্তিক] ভ্রীগৌরাঙ্গ-সেবকের প্রতি ৬৩ 





তাহা তাল রকম উপলব্ধি করেন। মুখে তখন রাধাকৃষ্ণ নাম ও গৌর নাম 
্ন্কটিত হয়। দশবিধ অপরাধ শুণ্ত হর! হরিনাম করিতে করিতে সচ্চিদানন্দ 
অহুত্তব করিতে থাকে। এইরূপ যখন অবস্থা তখনই না জীব গৌরাঙ্গ- 
সেবক অভিমানে গৌর পদতলে লুটাইয়া পড়িবে ও শ্রীরাধাকৃ্ণ যুগল 
সেবায় রত থাকিয়! হাই ভজন! করিতে করিতে গৌরাঙ্গ-সেবক নাম সার্থক 
করিবে? তাই বলি-- 

নিতাই কৃপায় ভাই মাগি এই ভিক্ষা । 

বল কষ ভর কৃষ্ণ কর কৃষ্ণ শিক্ষা 

অপরাধ শুন্ত হ'য়ে লও কুষণ নাম । 

কৃষ্ণ মাতা কৃষ্ণ পিতা কৃষ্ণ ধনপ্রাণ। 

কৃষ্ণের সংসার কর ছাড়ি অনাচার । 

জীবে দয়! শুদ্ধ ভক্তি সর্বধর্শ সার ॥ 

গৌরাঙ্গ ভজিতে হইলে ও গৌরাঙ্গ-সেবক নামের সম্মান রক্ষা! করিতে 

হইলে আপনাকে সর্বদাই সত্তর্ক করিতে হয়। নিজ ভাষা অ্বপেক্ষা মহাজন 
ভাষা অবশ্ঠই আদণীর। তত্তন্ত হস্থানে গৌরাঙ্গ ভঙ্গন সম্বন্ধে মহাজন উক্কি 
উদ্ধৃত কগিলাম। 

গোর! ভজ গোর! ভজ গোরা ডজ ভাঁই। * 

গোরা বিনা এ জগতে গুরু আর নাই ॥ 

যদ্দি তজিবে গোরা সরল কর নিজ মন। 

কুটা নাটী ছাড়ি ভব গোরার চরণ ॥ 

মনের কথ! গোর জানে ফাকি কেমনে দিবে। 

মরল হলে গোরার শিক্ষ! বুঝিয়। লইবে॥ 

আঁনের মন রাখিতে গিয়া! আপনাকে দিবে ফাঁকি। 

মনের কথা জানে গোর! কেমনে হৃদয় ঢাকি॥ 

গোর! বলে আমার মত করছ চরিত। 

আমার আজ্ঞা পালন কর চাঁহ যদি ছিত॥ 

গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে নাছি চলে। 

গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে॥ 

লোক দেখান গোর! ভঙ্গ! তিলক মাত্র ধরি। 

গোপনেতে অত্যাচার গোর! ধরে চুরি। 


৬৪ ভক্তি [১৯শবর্য ২য় ওয় সংখ্যা 





অধঃপতন হবে ভাই কৈলে কুটা নাটা। 

নাম অপরাধে তোমার ভজন চবে মাটি॥ 

নাম লঞ| যে করে পাপ হয় অপরাধ। 

এর মত ভক্তি আ'র আছে কিবা বাধ॥ 

নাম করিতে কষ্ট নাই নাম সহজ ধন। 

ওঠ ম্পন্দ মাত্রে হয় নামের কীর্তন ॥ 

তৃগুবন্ধে চিত্তত্রংশে শ্রবণ তবু হয়। 

সর্বপাপ ক্ষয়ে জীবের মুখা ফলোদয় ॥ 

বহু জন্ম অর্চনেতে এই ফল ধরে। 

কু নাম নিরন্তর তুণ্ডে নৃত্য করে॥ 

কর্ম জ্ঞান যোগাদির সেই শক্তি নছে। 

বিধি ভঙ্গ দৌষ ফলহীন শাস্ত্রে কছে। 

সে সব ছাড় ভাই নাম করসার। 

অতি অল্পদিনে তবে জিনিবে সংসার ॥ 
তাই বলি অপরাধ শৃণ্ঠ হুইয়| শুদ্ধ বৈষুণবতাই গৌরাঙ্গের শিক্ষা । বৈষ্ণব- 
. সন্থিলনীর মুখপত্র গৌরাঙ্গ সেবক এবং বথার্থ গৌর!্-মেবকগণই গ্রক্কৃত বৈষণব 
সন্মিলনীর যোগ্য পাত্র। এই নবৈষ্বসম্মিলনীতে ভেজাল যাহাতে কোনমতে 
প্রবেশ ন| করে তদ্ধিষয়ে প্রতোক গৌরাঙ্গ-সেবককে ভাল করিয়া দেখিতে হইবে। 
সঙ্গই সকল অর্থের ও নর্থের মূল। পরমার্থের দিক হইতে দেধিতেগেলেও 
দেখিবে যে কুসঙ্গত্যাগ সর্বদাই বিধেয়। শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শুদ্ধ ভক্ত-দঙ্গ যদি ন! হয় 
তাছাহইগে সেই দঙ্গ তৎক্ষণাৎ বর্জ্জনীয়। প্রবঞ্চকগণ সর্বদাই আপনাদের 
বৈধঃব বলিয়! পরিচয় দিয়া ছলধর্্ম অপধর্া, উপধর্্ম 'ও অধর্থের প্রশ্রয় দিয়া 
থাকেন। তাঁহাদিগের সঙ্গ গৌরাঙ্গ-মেবকগণের পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর । 
নেড়া নেড়ীগণ গৌরাঙ্গের নামে কলঙ্ক আনয়ন করিয়াছে, তাহার! গৌরাঙ্গ 
মেবকগণ হইতে ভিন্ন এবং তাহারে গৌরাঙগমেবক বলিয়! পরিচয় দিয়! জগতকে 
ও আমাদিগকে বঞ্চন! করে। প্রকৃত গৌরাঙ-দেবকগণের সেই সকল লোকের 
কোনরূপ সংশ্রব রাখ! উচিত নছে। গৌরাঙ্গ-সেবকের পরিচালকগণ তাছাদিগের 
শঠত! পূর্ণ সবার্থমর় রচনা অতিঅবস্ত গৌরগসেবকে অনুপযুক্ত বলিয়! ্রত্যাধ্যান 
করিবেন। যদ্দি না করেন তাহাহইলে ভাললোকে বুঝিবে যে, তাহার! বখন 
রূপ মংসর্গে থাকেন তখন অবশ্ই তাহাদের ভিয়েও গোল আছে। 


আর0াওপণংযা) ঘ.০ 0. 262. 


ণ 

চা ভক্তি 
ধর্ম-সন্বন্ধীয় মাসিক পত্রিকা । 
] ( শ্রত্রীগৌরাঙ্গ-ভক্ত-সন্মিলনীর মুখপত্র ) 

ৃ ' (কলিকাতা ভাগবত ধর্ম-মগুল কর্তৃক পরিদর্শিত।) 


১৯ল্ বর্ষ, ৪র্খ ০ম সংখ্যা, অগ্রহাস্রণ, পৌহ্স ১৩ন। 


ণ 

ৰ সম্পাদক | 

ৃ শ্রীরীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যা গীতরতু। 
টি 
ৃ 


1 
] 
| 


টিসি 81111 সিট 


“ভি ভি্কাশ্র্যালম্” 
ঝোড়হাট "তক্তি-নিকেতন”, পোঃ আন্দুল-মৌড়ী, জেলা হাওড়! ॥ 
০ 








॥ ডাঁকছঘবের নুতন নিস্ম। 


গত ১১২৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হইতে ভারতীয় ডাকঘরসমুহে অন্রেজিষ্টারী ভিঃ পিঃ 
জা কোন পার্শেল, প্যাকেট অথবা! চিঠিপত্র গৃহীত হইবে না বলিয়া আদেশ জারি 
হইয়াছে। যাহ! কিছু ভিঃ পিঃ ডাকে পাঠাইতে হইবে তাহাই রেজি্টারী করিতে হুইবে। 
তভ্ভির বাধিক মুল ১1* দেড় টাকা সকলেই জানেন। গ্রাহকদিগের নিকট মুল্য জাদায়ের 
জন্ত এতাবৎকাল আমরা অন্রেজিষ্টারী ভিঃ পিঃ ডাকে একথানি করিয়া ভক্তি গাঠাইয় 
এক টাকা নয় আন! আদায় করিতাম। বর্তমানে নূতন নিয়ধাহ্সায়ে ভিঃ পিঃতে 
| দুলা আদায় করিতে হলে গ্রাহকদিগের নিকট হইতে ১1/* এক টাকা নয় আনা স্থলে 
১/১ এক টাক এগার আন] লইতে হইবে কিন্তু আমরা সেই দেড় টাকাই পাইব, অধিকস্ত 
] প্রাহ্কগণের তিন আনা বেশী লাগিবে। এখন হইতে গ্রাহকগণ যদি নিজ নিজ দেয় মূলা 
মণিঅর্ভারে পাঠাইয়া দেন তাহ] হইলে তাহাদিগের /* এক জানা খরচেই হইতে পারে। 
1. এই নোটিস পাইবার পর ছুই সপ্তাহ মধ্যে টাকা বা কোনরূপ গত্রা্দি না পাইলে ভিঃ 
] পিঃ তে গ্রহণ করিতে গ্রাহকগণের কোনও আপত্তি নাই বুঝিয়া আমর! ১1 এক টাক! 
| এগার আান। ধার্ধা করিয়া একে একে সকলের নিকটই ভিঃপিঃ করিব। জাশ| করি, 
| রণ কথিযা অপিদাদের চির-আশ্রিত তভি-ভাগডারকে রক্ষ! করিবেন । 


বিনীত-. 
ভক্তি-সম্পাদক | 1 











ৰ বাধিক মূল্য সর্ধজর সডাক অগ্রিম ১ টাক!। 
] ঝোড়হাট “তক্তি-নিকেতন* হইতে সম্পাদক কর্তৃক গ্রকাশিত। 


| 
[হাছানাজাজাজামাজাজানাকা্াপ্ারাগাগাছাগাহাছারাজাজাজাজা 


*ভ্তিক্* ১৯শ বধ, ৪র্থ, ৫ম সংখা।, অগ্রচারণ ও পৌষ ১৩২৭ সাল। 
জিও দত ওডির) জতিরতরে হাহ নি তেতনী 


 শ্রীচৈতন্যাউকের ত্রিপদী 
ৃঁ 0১) 
অঙ্গনীলমণিবর্ণ | গ্রভাতার জিনিবর্ণ 
:... ধীর হয়, বুধগণ ধারে । 
চতুর্থ শ্রীকলিযুগে & পুজে সংকীর্থন-বাগে 
সাক্ষাৎ সন্বন্ধে প্রেমতরে ॥ 
ভীগ্মাদি বিদ্বানগণ কহে ধারে সর্বোত্তম 
চতুর্থ আশ্রমারাধ্য ধন। | 
চৈতন্য মূর্তি ধারী পাষণ্ডি-বিজয়ী হরি |. 
কর প্রতু! কপ বরিষণ ॥ 
(২) 
শান্তিপুরে ঘরেঘরে কীর্ডন প্রচার ক'রে 
্‌ যেকরিলা পাতকী-তারণ। . . 
পুত্র অদর্শনশোকে | যে তুষিল! জননীকে 
| জিয় কৃষ্ণ” করিয়। ঘোষণ ॥ | 
উদয়-উস্ুখ রবি যেই হরে তার ছবি 
ূ কটিদেশে ঈদৃশবদন। * 
চৈভন্ত মূরতি ধারী পাগ্ডি-বিজরী হরি! 
কর প্রভু! কপ! বরিষণ ॥ 
ৃ (৩) র 
স্মুর বাক্যাতীত .. কোন এক অগ্রার্কত 
ভাবামৃত আস্াদ করিতে। 
নিগ্ধ অন্থ্রাগবতী কোন গোপিকার প্রীতি 
হরি হরি স্ববার্ধ্য সাধিতে। 
আবরি, আপন বর্দা . : তীর কাস্তি জিনি রণ 
.. ধেতম্বর ক'রে গ্রকটন। 


ভক্তি (১৯শবর্,৪র্থ ৫ম সংখ্যা 


টৈতন্ত মূরতি ধারী পাবগ্ি-বিজয়ী হরি! 
কর প্রত! কপাবরিষণ॥ 
(৪) 
ভামন দেবতাটয় শ্রিনন যত বিশ্বময় 
ধাহারে না পায় প্রীতি করিঃ। . 
দৈবী ভাবাপয্ন যত তক্তবৃন আরাধিত 
জয়যুক্ত ত্রিভূবন ভরি' ॥ 
যেই লক্্মীবান গোর! শুদ্ধতক্ত চিতচোর! 
সদানন্দে মধুর-দর্শন ছি 
চৈতন্ত মূরতি ধারী পাষগডি-বিজ়ী হরি! 
কর প্রভু! কপ! বরিষণ ॥ 
(৫) 
ধার আবির্ভীবচন্ত নবন্ধীপ হৈল ধন্ত 
ব্রজের প্রকাশভেদ বলে। 
পৌও,বামীগণ গতি স্বমমাজ সহক্ষিতি 
অলঙ্কৃত ধার ভম্ম ফলে 
সন্ন্যাম আশ্রমসার কর তাহা অঙ্গীকার 
পবিত্রিল! যে কলি-পাবন। 
চৈতন্ত মূরতি ধারী গাষপ্তি-বিজয়ী হরি! 
কর প্রত! কপাবরিষণ॥ 
(৬) 
গয়োধি হইতে বারি গয়োদ সঞ্চয় করি” 
বথাকরে শীতল ভুবন। 
রসাবির রম তথা ইরিনামামৃতকখ] 
পান করি? বদনে তেমন 
নয়নের পথদিয়া সেই রস উদ্থাড়িয়া 
তগ্রধরা করেন শীতল। 
কলিহত জীবগণে বুঝাইতে গ্রেমধনে 
মহানদে হ'তেন বিহ্বল ॥ 
ই্িনাম প্রেমদাতা জগতের হিতবর্তী 
গুহতর ফলি-বিনাশন। 
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টৈতন্ত মুঃতি ধারী ৃ পাষশ্ডি-বিজরী হরি! 
কয় প্রত! কৃপা বরিধণ॥ 
(৭) 
সোণার বরণকায় পরকাশি' গোরারায় 
".. কটিতে করঙ্ক মনোহর। 
জিনিয়। কুঞ্জরবর গতি অতি প্রীতিকব 
নামগানে মগ্রনিরস্তর ॥ 
ঈশ্বর প্রসাদ শুচি তাতে স্বীয় যেইকুচি 
শিখালেন যত প্রিয়গণ। 
টৈতন্ত মুরতি ধারী পাষস্ডি-বিজ়ী হরি | 
কর প্রভূ! কপাররিষণ ॥ 
(৮) 
মৃছমন্দ হান্ত ধার শোকনাশে এ ধরার 
হাস্তনয় অমূতের ধারা। 
বচন উদ্ভোগ ধার শুভ করে সুবিস্তার 
কল্যাণেতে পূণ হয় ধর ॥ 
যে চরণ সমাশ্রয় কার ন| করে উদয় 
কৃষ্ণপ্রেম শান্তিনিকেতন। 
চৈতন্ মুরতি ধারী পাষণি বিশ্রয়ী হরি! 
কর প্রভু! ক্কপাবরিষণ ॥ 
(৯) 
নব পরিমলময় এই কীর্তি গদ্যচয় 
পৰিভ্রতাপূর্ণ শুভাকর। 
যে জন প্রফুল্ল মল , করিবষেক অধায়ন 
লগ্গীবান গৌরাঙ্গ সুন্দর ॥ 
নিজ পাদপন্সে তারে গ্রীতিদান করি' পরে 
আনন্দেতে পূর্ণ করে গ্রাগ। 
হে তক্ত রসিকবৃদ! হেন গোর! পদৎন্ 
সঙ তাষ' পাবে পরিভ্রাণ॥ 
. উ্ীসত্যচরণ চন্জ বি, এল। 


খরচা হা 





৬৮ উরি (১৮শ ব্ঘ। ৪ধ হস সংখ্যা 
পবিত্র জীবন 
পবিভ্্র জীবন কথাটা শুনিতে বলিতে ও ভাঁবিতে যেন এক অপার্থিব ভাব 
আসিয়া প্রা পুলকিত করে, অথচ আমর! বিশেষ করিয়া (লিনা বা বুঝি না! যে 
পবিত্র জীবন কি? অকপট,অলোী, অক্রোধী ও অভিমান শৃন্ত ভগবস্তৃক্ত জীবনই 
পবিত্র জীবন বলিয়া শাস্ত্র ও সাধু মুখে কথিত হয়। এই পবিত্র জীবন লাভ 
করিতে হইলে সংসঙ্গ, সং আলোচনা ও সৎ বিষয়েব ভাবন! করাই প্রধান ও 
একাস্ত কর্তব্য । সৎসঙ্গ ও সৎ মালাচন! দ্বারা চিত্ত মার্জিত না হইলে পূর্বোক্ত 
সংগুণ যে লাভ হয় নাতাহা স্থুনিশ্চিত। আমরা মানুষ তাই যাহাতে সর্বদ। 
সুখী হইতে পারি যাহাতে শাবীরিক, মানসিক ও পাবিবারিক নুস্থতায় থাকিতে 
গারি, তাহার জন্তই স্বতঃ পরতঃ যন্ত্র“ করিতেছি। ভাল মন্দ বিচার করিয়। 
সকল প্রকারে শাস্তি লানে ইহ পরকাল সুখময় করিতে হইলে যাহা! আবশ্ঠক 
তাহা! পবিত্র জীবন লাভ করিয়া ধশ্মানুষ্ঠান করিলেই বোবা যায়। ধর্ম ব্যতীত 
ধে সকল প্রকারে স্থখ লাভের আর দ্বিতীয় পন্থা নাই তাহ! চিস্তামীল ব্যক্তি 
মাত্রেই বুঝিতে পারেন। আব ধর্মকে বাদদ্দলে যে মানুষের মনুষ্যত্বই উড়িয়া 
যায় তাহা ও শরস্ত্রে পুনঃ পুনঃ কীর্তন করিয়াছেন, যথা 
আহার নিদ্রা ভয় মৈথুনঞ্চ সামান্ত মেতৎ পপুভির্নরাাং 
ধর্মোহিতেযামধিকে। বিশেষ; ধর্মেণ হীনাঃ পণ্ডভি সমানাঃ। 
আহার, নিদ্রা, তয় ও স্ত্রীপুরুষ মিলন সকল প্রাণিতেই বর্তমান, উহার জগ্ত 
মান্থ্য শ্রেষ্ঠ নহে, একমাত্র ধর্মই মনুষ্যত্বের পরিচায়ক, ধর্মহীন লোক পণ্ুর 
তূগ্য। আবার ধর্ম একটা ক্রিয়া বিশেষ নহে উহা সংকর্খ জনিত গু বিশেষ 
অর্থাং যে গুণ থাকিলে ভগবৎ সত্ব! ধারণ করা যায় এঁ গুণের নাম ধর্ম, এই 
ধর্মই সকল সুখের একমাতর নিদান গ্রূপ। 
আমর চাই শান্তি, চাই সুখ, চাই নিরাপদ ভাব। গ্রীভগবানের অশীম 
দয়া বলে যাহাতে দেই চির শার্তি চির সুখ, ও টির সম্পদ পাইতে পারি 
তেমন জীবন, তেষন শরীর, তেমন ইন্জিয,। এমন কি তেমন বুদ্ধি বিদ্তাও 
অনেকে গাইয়াছি, অথচ শান্তি নাই, সুখ বলে কাহাকে তাহাও বোধ হয় 
জানি না, ইহাঁর কারণ কি? কারণ কেধল সমুপদেষ্টার ও সদালোচনার 
অভাব। আর কারণ নিজেদের অলসত| ও ইচ্ছা! করিয়া! অসদালাপ ও অসং 
কর।। অমির! অনেকেই জানিম! যে, আনার মিজ্োছি ভায়েকটি সাধারণ 
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ফর্ম ভিপ্ন আর মানুষের কিছু কর্তব্য আছে, অথচ নিরস্তয় প্রত্যক্ষ করিতেছি 
ধে, এ আঙ্থার মিত্রাদি আমারও যেমন আছে কু ক্ষুদ্র পণ্ড সু্তীরও তেন 
আঁছে। বহু শাস্ত্রে পরিপঞ্ধ জ্ঞানশীল বহু বহু মহাত্মা মাবজীবনকে কি জন্ত 
যে এত গ্রশংসা, এত আদর ও এত শ্রেষ্ঠত্ব দান করিয়াছেন তাহা ভাবি না, 
ভাবিবার স্থযোগও হয় ন|, তাই আনকেব মুখে পপষ্টই শুনিতে পাই যে "এক 
গ্রাকারে দিন চলিয়া গেলেই হইল” চায়! ছায়। বই দুঃখ হয় ধে এমন 
একটা প্রীর্থনীয় সর্বশ্রেষ্ঠ মনুষ্য জীবন সাধারণ পশ্তব সহিত তুলনায়ও ধেন 
তুচ্ছ; কাবণ আহ।!র নিদ্রাদি সাঁধাবণ কর্ম গুলিতে পণ্তরা স্বাধীন, আমরা 
পেবিষয়েও নানাপ্রকাঁবে পবাধীন, কাবণ তাঁঠাদেন আহাব নিদ্রাব জন্য তাহারা 
নিরন্তব ভাবে না বা কোন প্রকার আড়গ্ববেব ভপেক্ষা কবে না, যাহা পার 
তাহাতেই পরমাননে দিনপাঁত কবে, আমরা যে কোন বকমে দিনপাত করিতে ও 
দিবারাত্র খার্টিয়া খাটিয়া, ভাবিযাঁ ভাবিয়া বাঁকুল হই; সুতরাং ভাঁবিতে হইবে 
আমরা শ্রেষ্ঠ কিসে? 

পাঠক পাঠিকাঁগণ! সতা সতাই কি আমরা পণ্ড পক্গীবও হেয়? সভ্য 
সত্যই কি আমারদেব জীবন পণ্ড পক্ষী অপেক্ষাও ঢুঃখেব? আর সত্য মতই 
কি আমাদেব জীবনেধ কার্ধ। কোন বকমে দিনপাত কৰা? না! তাহা 
নয়, আমর! শাস্তি, সুখ ও নুস্থত! অবলম্বনে যাহাতে পরমানন্দ পাইতে পারি 
তাচাই আমাদের চির প্রার্থনীয়। সর্বদা কিসে সুখে থাকিতে পারি, কিসে 
আমান্দর প্রাণ হইতে হতীশা, হরাশা ও দশ্টিন্তা বিদুরিত হয় তাহার জন্য 
সর্ব শাস্ত্র সারভৃত শ্রীতাগবত বলিতেছেন-_ 
তত্তেহছুকম্পাং সুসমীক্ষামাণঃ 
ভূঞ্জান এবাত্বরুতং বিপাকং। 
হদ্‌ বাগ, বপুভিবিদধরমন্তে 
জীবৈত যোমুক্তিপদে স দায়ভাক্‌ ॥ 
হৈ ভগবন! যেবাক্তি সুখ ও দুঃধকে আপন সঞ্চিত কর্ধের পরিণাম 
বুষিযাও কর্ম ফলরূপ সুখ ঘুংখ ভোগ করিতে করিতে কায়মনোবাক্যে নমস্কার 
করিয়। কবে তোমার কপ! হষ্টবে এই প্রত্যাশা! করিয়া জীবমধারধ করে, 
তোমার ভাবের অমৃপ্ঠপস পাইয়া জীবদুক্তি ধনে ধনী হইবার সেই ব্যক্তিই 
প্রক্কৃত অধিকারী। 
্রিয় পাঠক পাঠিকাগণ! শীন্রালোচন! করি! ভাবরদ্বাকর ভাগবত শান্ত 
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হইতে এই অমৃত বারীর ঝনুপরণ করুন, অভিমান পূর্ত হই! যখন যাহা মা 
হয় তাহাকে থাকিয়া কোন বিষয়ে কামন! না| করিয়া কেবলকজীশবর কৃগাই 
কামনা করিয়া অকপট ভাবে পরমেশ্বর মন প্রাণ সমর্পণ পূর্বক অক্রোধ পরম! 
ননদ স্বভাবে চলিয়! যান, সংগার সুখের হইবে, প্রত্যেক কার্ধ্যে লীলাময়ের 
অপূর্ব লীলার অনুভব পাবেন, মনুষ্য ভ্রীবনের শ্রেষ্ঠত| যে ধর্ম লইয়া সেই 
গরমধর্্ম ভগবদ্ভাব লাভ হইবে, কোন অশীস্তি, কোন বিক্ষেপ ও কোন ভাবনা 
ধাকিবে না। ভাবন! রহিত হইয়! সর্বদা অক্রোধ, পরমানন্দ ও অভিমান শৃন্ট 
হইয়া থাকাই পবিত জীবন । পবিত্র জীবন ল'ভ না হইলে গ্রৃত 
মানুষ হওয়া যায় ন, আর প্রন্কৃত মানুষ না হইলেও পরমেশ্বরের প্রেমের মাধুর্য 
আম্বাধন কর! হয় না। যাহার পবিত্র জ'বন লাভ হইয়াছে সেই বাক্তিই _. 
কায়েনবাচা মনসেন্্ি মৈর্ব! বুদ্ধাত্মনাবানুসৃতত্বভাবাং 
করোতি যদ যৎ সকলং পরশ্ৈ নারায়ণীয়েতি মমর্পয়েৎ তৎ॥ 

শরীর, বাঁকা, মন, ইন্দ্রিয়, এবং স্বভাব বশত যাহা যাহ! করে মকলই 
নারায়ণকে অর্পন করে। অর্থাৎ পবিত্র জীবন লাভ হইলে যখন যাহা যাহা 
করে সকলই ভগবত ইচ্ছায় হইতেছে ভাবিয়। মকলই গ্রীভগবানে সমর্পন করে, 
কোন কার্ধোই আপন কর্তৃব রাখেন! । যাহার! কর্তৃত্তাভিমান শৃন্ত হইয়। 
সংসারে ভগবদ্ভাবে থাকে তাহারাই পবিত্র, তাহারাই যথার্থ মানুষ, তাহারাই 
আদর্শ পুরুষ। পবিত্র জীবন প্রা নরনারীর বাবহার অতি সুখময়, তাহারা! 
স্থখেতেও বিজ্বল হয় না আর ছুঃখেতে ও অতিশয় ভ্রিয়মান থাকে না, সর্বদাই 
ভগবস্তাবে থাকার জন্ যখন যাহা হয় তাহাতেই পরিতৃপ্তি লাভ করে, তাহাদের 
প্রাণে সন্ীর্ণতা আর স্থান পায় না বিশ্ব প্রেমের উদয় হওয়ায় সামান্ত প্রাণি 
হইতে যাহ। কিছু দেখে সমন্তেই গ্রেমময়ের অন্তিঘ অন্থভব করিতে পায়ে। 
এই পবিত্র জীবন প্রাপ্ত নরনারী দেবতুল্য এইভাবে দেবদেবী হইয়! চির শাস্তি 
ও ইহ পরকাল স্থখময় করিতে হইলে সংস্গ, সম্গ্রন্থ পাঠ ও সাধন তত্বাদির 
বিষয় আলোচনা! একান্ত গ্রয়োজন। বদ্ধগণ! কপটত! পরিহার পূর্বক সেই 
আননময় জীতগৰানের পরগাগপন্ন হউন সকল জালা, সকল অভাব দুর হইয়া 
যাইবে, যায়ে পরমানন পাইবেন, পবিজ জীবন লাঁত হইবে। 

৬দীনবন্ধু কাব্যতীর্থ বেদান্তরর 
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রঞ্জিত রঙ্গত রথি হে নাথ, কত যে বন্ধু 
নিয়ত সন্ধ্যায়, এই মত মোর, 
প্রাসাদ হইতে পড়ে আছে ঘেরি নিশিদিন 
সরসীর গায়। সাঞ্জি আপনার । 
আলে! ত নিকটে সার্থটাকা ভালবাস! 
কুমুদ না হাসে, প্রেম কোথা হেথা? 
অব্যক্ত মরম বাথা মরুভূমে মরিচিক! 
ভাষ ন প্রকাশে। প্রহেলিকা যথ|! 
হুলীন অন্বর হতে তাদের মে প্রেমালাপ 
কণকের হামি-_ তাদের সে হাসি-_ 
সোহাগ চুখনে ঝরে আর নাহি লাগে ভাল, 
বাধনের বাশি। দেখ দেব আমি। 
ভেসে যায় আবেগেতে আছে। তুমি) কোথায় যে 
যত বাঁধা তার, জানিতে না চাই; 
নিমিশে ঝরিয়! পড়ে তব নামে সদা বদি 
বয়ে ভার। মগ্ন হয়ে যাই। 
শ্রীননাথ নাথ মুখোপাধ্যায় 
শ্নীমন্মহাপ্রতুর অবতার 
প্যদৈতং ব্রদ্দোপনিষদি তদপ্যন্যতন্থতা 
যআত্মান্তর্যামী পুরুষ ইতি সোহস্তাংশ বিভবঃ। 
হৈ: পুর্ণোঃ য ইহ ভগবান্‌ স হ্য়ময়ং 
ন চৈতগ্তাৎ কৃষ্ণাজ্জগতি পরতত্বং পরমিহ ॥” 


বড়ই সুখের, বড়ই আনন্দের, বড়ই মঙ্গলের সংবাদ যে, কলি-পাবনাবতার 
পরম করণাময় পূর্ণবক্গ প্রীগৌরাঙ্গ সদরের সর্ব্বপাপ-তাগহাবী ঘর্কর্ণানন্দ- 
ধর্ষক মধুর নামের ধ্বনি ধীরে ধীরে জবার চারিদিকে ধ্বনিত হইয়া বঙ্গবামীর 
শুধু বন্ধানীয় কেন, সমগ্র জগৎবানীর সৌভাগ্য কীর্তন করিতেছে। যে 


দহ তক্তি [১৯শবর্ধ, রর্থ ৫ম লংখ্যা 


গোৌরভুক্তি এতদিন প্রায় ভেকধারী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মধ্যেই সংগোপনে রঙ্গিত 
ছিল, দয়াময় গৌরভগবানের কৃপা! কটাক্ষপাত্তে তাহা এক্ষণে দেশের কৃতবিন্ত 
বিশ্ববিস্তালযের উচ্চ শিক্ষিত উপাধী ধাৰী বিশ্বন্ম গনী দ্বার! সাদরে অভ্যর্থিত ও 
প্রার্ঘিত হইতেছে দেখিয় যথার্থই মনে হয় বৈষ্ণব সমাজের অন্তমিত গৌরব 
রবি আবার যেন নব রাগে বঞ্জিত হইয়! -উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পৃথিবীর মধ্যে আছে যত দেশ গ্রাম। 
সর্বত্র প্রচার হইবে মোর নাম ॥” 
পরমন্মহাগ্রভূর এই মহা বাক্যের সফলতা প্রকাশ কবিতিছে। 
শ্রীগৌরাঙ্গনাম এ্রচারের সগে সঙ্গে তাহাব অপূর্ব জীবনী, প্রেম প্রচান, 
লীবা! বিলাস গ্রতৃতিও নানী গ্রদঙ্ে ক্রমে প্রবন্ধে, পুস্তকে, বক্ততায়, কবিতায়, 
সঙ্গীতে, সঙ্কীর্তনে, এমন কি পবম্পর আলাপ আলোচনায়ও বেশ প্রচ্পাব হই- 
তেছে, ইহ! বঙ্গবাসী আমাদের পরম সৌভাগ্যের কথা সন্দেহ নাই। এই 
»বিরাট আলোচনাব ম'ধা মান মু “হউয়।ও কিছু গৌর গুণ গাহিবার বাঁদন! 
লইয়! স্ৃনয় পাঠকগণেব সমীপে উপস্থিত। ধদিও আমার হৃদয় বীণার ছিন্ন 
তন্ত্রী সে মহ! মহিমাময় গৌর গুর্ণ গানন সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত তখাপি ভুবন পাবন 
কৃপাসিস্কু গৌর-ভক্তগণের কৃপাশক্তি ভরম! করিয়াই লেখ'ন ধারণ করিলাম, 
বলিতে পারিনা! কতদূর ক্কৃতকার্ধয হইতে পারি। সকলে ক্ৃপাশীর্বাদ করুণ 
ইহাই প্রার্থন। 
প্রবন্ধ লিখিয়া লেখক শ্রেনীর মধ্যে গণা হইবার বাসন! হৃদয়েতে নাই, তবে 
যে এই ব্যাপারে হস্তক্ষেপ এ কেবল কতিপয় বন্ধু বান্ধবেব সনির্বন্ধ অনুরোধ 
এবং লীলাময়ের লীলা কথ। আলোচনা দ্বাব! সেই প্রীপ্রীগৌর বিধুর-শ্রীপাদ-পদ্প 
নখ-চন্দ্রের কীরণ-কণাভাস প্রাপ্তি ও তদীয় ভক্তগণের কৃপাণীর্বাদ লাভের 
আপা । সর্বাশ্রেণীর পাঠকগণের নিকটই আমার বিনীত নিবেদন, তাঁহারা 
*যেন আমার ভাষার ,ঘাষ ও৭ বিচার ন| করিয়। কেবল প্রতিপাস্ত বিষয়ের 
গুরুত্ব অনুভব করিয়া তণ্াবই গ্রহণ করেন। আমি সর্ব বৈষ্ণব চরণে দণ্ডবৎ 
করি! আমার বক্তব্য বিষণ আলোচনায় গ্রবৃত্ব হইলাম ।-_ 
পৰা কয়তরুভাশ্চ কুগাসিদ্ধুত্য এব চ 
পতিতানাং পাবনেত্যো বৈষবেভ্যো। নমে| নমঃ” 
প্রথমেই আমি ধাহাকে পূর্ণ ্রচ্ধ বলিয়। অভিহিত করিলাম তাহার সম্বন্ধে 
সকল পাঁঠকগণই যে একমত তাহ! নহে, বেহ তাহাকে পূর্ণাবতার কেহ অংশ, 











(তার.কেছ বাঁ মাত্র ভগবন্ত্ত “বলিয়াই তাঁহৃকে বলিয়া থাকেন। অবস্ 
তে অবতায লমবদ্ধেই এরূপ ভি ভি মত দেখা যায়, যখন যখনই তগবান 
সবতী্ণ হইয়াছেন, তখন তর্খনই বিপক্ষবাদীর এরূপ ভিন্ন ভিন্ন ধারণা হইয়াছে 
প্রমাণ_বথেষ্ট। আমার আলোচ্য-তত্ব প্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু সম্বন্ধে আমার নিজ 
[ত কিছু বলিধনা কেবল শাস্তীয় প্রমাণ ও মহাঞ্জনগণের বক্তবারূপ নজির 
উপস্থিত করিব, পাঠকগণ বেশ বিচার করিয়া রায় প্রকাশ করিবেন। কেবল 
তর প্রত্যক্ষ বা অনুমান প্রমাণ দ্বারা শ্রীন্মহা প্রতুর অবতারত্ব প্রতিপাদন 
নন্ধাস্ত-সমাধান পক্ষে যথেষ্ট বলিয়। আমার মনে হয় না। কারণ আমি যে 
চ(বে ফেটা প্রত্যক্ষ করিব বা অনুমান করিব, আপনি হয়ত তাহার বিপরিত 
ঢার হৃদয়ে পোষণ করিতেছেন কাজেই আমার মতের সহিত আপনার মতের 
বল হইবে না। এরূপ ক্ষেত্রে আপ্ত বাক্য বা শান প্রমাণ অর্থাৎ ত্রিকালদর্শী 
পাচীন খধিগণের প্রণীত শাস্ত্র প্রমাণ চাই । আরসে প্রমাণ আপনিও যেমন 
নিবেন আমিও তেমনই মানিতে বাধ্য, কেননা শান্তর বলিয়াছেন ;-_ 
যদ্‌ যদাচরতি শ্রেষ্ঠ স্তত্বদেবেতরো জনঃ| 
স যত প্রশ্নাণ, কুরুতে লোক স্তদনূবর্তৃতে ॥ 
' অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ র্যক্তি যাহা যাহা! আচরণ করেন ইতর ব্যক্তিও সেই সেই কর্নই 
চরে, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিরা যাহ। গ্রমাণ মনে কয়েন অন্তলৌক তাহারই অনুসরণ করে। 
- ষাহা হউক এক্ষণে বক্তব্য এই যে, ধিনি প্রীগৌরাঞ্গ সুন্দরকে অবতার 
[লিয়া স্বীকার করিবেন তাহার সম্বন্ধেতে। গোল মিটিয়াই গেল, ধিনি শ্বীকার 
চরিবেন না তীহাকে অবশ্ই শাস্ত্রীয় প্রমাণ দ্বারা দেখাইতে হইবে। এ সম্বন্ধে 
স্ত্রীর গ্রমাণেরও যে অভাব আছে তাহা! নয়, কারণ বিশুদ্বচেত| ব্রিকালদর্শী 
মার্য্য ফ্কধিগণের যোগনিদ্ধ জ্ঞানদর্পণে সত্য অবন্তই প্রতিফলিত হইত। আর 
রখ, নাস্তিক, তর্কনিষ্ঠ ব্যক্তিগণের জন্য তাহারা! ত সত্য সবত্বে রক্ষা করিয়া 
গয়াছেন, আমর! যখন তর্ক করিতে সহিত তখন লেইন সকল প্রমাণ আমা- 
দূর অবশ্ঠই অবলম্বনীয়। 
আমাদের আলোচ্য শ্রীগৌরাঙ্গ যে স্বর়ং ভগবান জয়কে জ্ীরাধাতাব- 
পস্তি-বিলামযূপী আবির্ভ।ব বিশেষ প্রাচীন শীস্তাদিতে “ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ 
গাওয়া] রর আমরা কিছু কিছু প্রমাণ পরে উদ্ধৃত: করিয়া হা ঝা | 
কর়িব.।.. এ 
র্‌ (হলি এগ্কযাফ্যে বি খাবেন "জীগৌরাদদেব ছয় অবতার, ৯ 
৯৮7৭ রর 


৭ ভতজি [১৯শর্কা ও রম সংগ্য। 


কাছেই তদ্ধিবরণ তাহারই ইচ্ছায় একটু প্রচ্ছন্ন ভাবেই শান্বে ব্যক্ত হইয়াছে । 
কিন্ধু তথাগি একটু নিবিষ্ট চিত্তে অনুধাবন করিলে এ সকল প্রমাণ হইতেই 
তাহার অবতারত্ব গ্রমাণ নুচক আভায ইঙ্গিত, সংবাদ এবং কোথাও কোথাও 
ৰা শই পমাণ পরিদৃষ্ট হয়। 
পঞ্চমবেদ স্বরূপ প্রীযন্তাগবতে গরম ভাগবত প্রবাদ কর্তৃক শ্রীবৃসিংহ 
দেবের স্তবে উদ্ত হইয়াছে 
“ইখং নৃতির্ধযগ্ষিদেবঝসাবতারৈ- 
পোঁকান্‌ বিভাবয়মি হংসি জগৎ গ্রতীপান্‌। 
ধর্ং মহাপুরুষ পাসি যুগান্ বৃত্বং 
চ্য়কলো যদভবস্তিযুগোহথ সত্বম্‌॥” 
অর্থ/ৎ হে মহাপুরুষ! আপনি মনুষ্য, খধি, দেব এবং মতন্তাদি নান! 
গ্রকার অবতার দ্বার লোক সকলকে পালন, উৎপী$ক ছষ্টগণকে দলন এবং 
যুগান্ুরূপ ধর্শু সংস্থাপন প্রভৃতি কর্ণ করেন, কলিতে আপনার আবির্ভাব গ্রচ্ছ্র 
ভাবেই হইবে এই ভন্ভই আপনাকে ত্রিষুগ বল! হয়। 
প্রাচীন প্রগৌরাঙ্গ চরিত লেখক আচীর্যগণ বনু শাস্তীয় গ্রমাণ সংগ্রহ 
করিয়। গিয়াছেন তন্মধ্যে কয়েকটা মাত্র আমর! উদ্ধৃত করিব। প্রমাণগুলির 
বাথ্যাবিৰৃতি, বিচার-বিতর্ক, খণ্ডন সমর্থন, পূর্বপক্ষ-দিদধান্-পক্ষ সমস্ত 
মীমাংসার ভারই গ্রগরাঙ্গ অবতার বাদের পক্ষ ও বিপক্ষ উতয় দলের পণ্ডিত. 
" গণের উপর স্ত্ত রহিল। 
নর্বপ্রথমে গভগবান যে জীবের মধ্যে অবতার হইয়া আগিয়া 
থাকেন, গ্রতগবানের্‌নিজ মুখের বাক্য হইতেই আমর! ভাহার প্রমাণ পাই। 
গীতায় তিনি অন্জুনকে বলিয়াছেন-_ 
প্যদ! যদাহি ধর্মন্ত গ্লীনির্ভবতি ভারত। 
অদাখানিদধর্শন্ত তদাত্বানং স্থজামাহম্‌॥ 
পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিশাশায় চ ছক়্ভাম্‌। 
ধর্থ মংস্থাপূনার্থায় লম্তবামি যুগে যুগে ॥ 
অর্থাৎ হে ভারত ! যখন বখনই ধর্শের মানি ও অধর্থের বৃদ্ধি দেখি তখন 
তখনই আছি আতা হইয়া দাধুগণের পরিভাণ ও অসাধূগণের বিনাশ করি! 
ধর্মরক্ষ। করি। 
কখন হতে! কেছু বলিবেন বে, গৌরাছ অবভারের পূর্কো. এন কি 


গগ্রহারণ ও. পৌষ] প্রীমন্হাপ্রডুর অদতার ৭৫ 
ধর্শের গ্লীনি ও অধর্ের বৃদ্ধি হইয়াছিল যে তিনি অবতীর্ণ হইলেন? ইহার উত্তরে : 
৷ আমর! আমাদের নিজের কথা না বলিয়া *্ভ্রীচৈতত্চন্ত্রোদয় নাটকে প্ীল- 
! কথিকর্ণপুর সে সময়ের অবস্থ! যাহা বর্ণনা করিয়াছেন তাহাই উদ্ধৃত করিয়া 
| দিলাম। গ্রীণ কবিকর্ণপুর বলিয়াছেন শ্রীমন্মহাপ্রভূর আবির্ভাবের পূর্কে-_ 
“বটে বর্্মণি কেবলং কৃতধিয়ঃ কৃ্ৈক চিহ্বাদ্িজাঃ 

জামাত্র বিশেষতে। ভুক্গতৃবো। বৈহান্ত বৌদ্ধাইব। 
শৃদ্রাঃ পণ্ডিত মানিনো গুেরুভয়! ধর্ম্মোপদেশোতনুক| 
|  বর্ণানাং গতিরীদূগেব কলিন! হা হস্ত সম্পাদিত! ॥ 
| অপিচ-- | 





বিবাহ ঘোগাত্বাদিহ কতিচিদাদা! শ্রমযুজে 
গৃহস্থাঃ স্ত্রীপুজোদর ভরণ মাত্র বাসনিনঃ॥ 
অহোবানপ্রস্থা শ্রবণ পথমাত্র প্রণয়িনঃ 
পরিব্রজাবেশৈ: পরমূপহরন্তে পরিচয় ॥ 
(চৈ: চঃ নাটক ২য় পরিঃ ৩৪ শ্লোক) 
অর্থাৎ ব্রহ্মণগণ ষষ্ঠকর্মে অর্থাৎ যন, যাজন, অধ্যয়ন, অধ্যাপন, দান ও 
প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্মের শেষটা অর্থাৎ প্রতিগ্রহে তৎপর, আর ব্রাহ্মণের 
চিত একমাত্র যজ্সোপবিত, ক্ষত্রিয়গণ ধরাভার হরণ করিতে অসমর্থ পরস্ত 
আমি ক্ষত্রিয় এরুপ অভিমান পূর্ণ হৃদয়, বৈশ্ঠাগণ বৌদ্ধের্ঠায় আচরণ বিশিষ্ট 
জার শূত্রু সকল পঙ্ডিতাতিমানী হইয়া! জগতে ধর্্োপদেষ্টা সাজি বেড়াইবার 
একমাত্র কারণ ঘোর কলির প্রবেশ। আরও--কেহ পরিণয়ে অক্ষম হইয়! 
্বচরযয গ্রহণ ফরিটতছে, গৃহস্থ কেবল স্ত্রীপুত্র পরিজনের ভরণ পোঁষপেরত 
বাপপ্রস্থ রেবল নাম মাত্র শ্রুতহয় আর সন্ন্যাসীগণ কেবল ভেক ধারণ 
করিয়া লোকের নিকট আত্মপরিচয় প্রানে ব্যস্ত--যখন দেশের এই অবস্থ। 
তখন গ্রমস্মহাগ্রতু আসিয়াছিলেম। 
প্রগৌরাঙ্গনীলা লেখক ব্যাদাবতার প্ীল বৃন্দাবন দাঁস ঠাকুর ভ্ীঠৈতন্ত 
ভাগবতে তখনকার অবস্থা বর্ণন করিয়াছেন_ 
২২ চল ক ষ 
বার্ঘকাল যায় মাত্র বাবহার রসে॥ 
রুফাদাম ভত্তিশুন্ত সকল সংার। 
|... প্রথম কলিতে' হৈপব্তবিত্য আচার ॥ 


ভক্তি " [১৯শবর্ধব ৪ম সংখ্যা 





ধির্র্কর্ঘ লোক সবে এইমাত্র জানে। 
হঙ্গলচণ্তীর গীতে করে জাগরণে ॥ 
ম্তকরি বিষহরি পুজে কোনজনে। 
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়! বহুধনে ॥ 
ধন নষ্টকরে পুর কণ্তার বিভায়ে। 
এই মত জগতের বার্থ কালযায় ॥ 
ষ্ ০ ঙ্ধ 

না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন। 
দোষ বহিগুপ কারে! না করে কথন । 
যেব! সব বিরক্ত তপস্থী অভিমানী । 
তা'সবার মুখে-হ নাক হরিধবনি | 


ক রক ডি 
সকল সংসার মত্ত বাবার রসে। 
কৃষণপৃঙ্া ₹ৃষ্ণতক্তি কাবে! নাহি বাসে ॥ 
বাগুলি পূজয়ে কেহে| নান! উপহারে। 
মগ্য মাংস দিয়! কেছো! বক্ষ পুঁজ করে। 


তান্ত্রিক বীরাচারের প্রবল ব্যাত্যায় যখন জনসাধারণ উদ্বাস্ত হইয়াছিল, 
কি গৃহী, কিম্লযাসী, কি সন্তান্ত কিসাঁধারণ সফলেই যখন সেই বীরাচান্রের 
ভীষণ আক্রমণে নি্টরভাবে নিগৃ্গীত হইতেচিল, বাঙ্গলার স্বাধীনত! বিলুগ্ 
হওয়ায় যখন মুদলমান নৃপিতবুনেব নান প্রাকর প্রভাবে জনসাধারণ ত্রষ্টাচারী 
হইয়াছিলেন, কুতর্ককুশল পণ্ডিতগণের কঠোর তর্কের” আঘাতে বেদ এ 
বৈদিক ঈশ্বর পর্যান্ত যখন ছিন্ন ভি হইতেছিরেন ঠিক সেই সময় খর্ব 
মঙ্গলালয় করণাসিন্ধু প্রেমময় শ্রীগৌরাগনথন্দর প্রকাশ হন. 


৭্ভেনই সময়ে সর্ব জগত জীবন। 
অবতীর্ণ হইলেন প্রীশচীমনন ॥* 


কৰি পুনরায় বলিয়াছেন-_ 


প্কলির তাড়নে বন্ধ জীবগণে 
সতত বিরস মতি । 
নিরণি সে ভাব নদীয়া ম্গিরে 


আবতীর্গ বিশ্বগতি ॥» 


অগ্রহীরণ ও পৌষ] শ্রীমগ্াহাপ্রভুর অবতার ৭ 








ধু ১ ঞ 
“জীবের ছুর্দশা শোচনীয় অতি 
ভাবিয়া গৌরাঙ্গরায়। 
ধরি হেম জিনি মধুর মূরতি 
অবতীর্ণ নদীয়ায়॥” 
বৈষ্ণব কৰি নয়নানন্দ বলিয়াছেন__ 
গকলিঘোর তিমিরে গরাসল জগজন 
ধরম করম বছা' দুর। * 
অসাধনে চিন্তামণি বিধি মিলাওল আনি 
গোরা বড় দয়াব ঠাকুব ॥৮ 
ইত্যাদি 


বৈষ্ণব কবিগণেব এই ভাবের অনেক কথা আছ আমর প্রবন্ধ বাহুল্য 
ভয়ে এবং পাছে কেহ মনে করেন যে, বৈষ্ণবগণতে! মহাপ্রভুর বিষয় বলিবেনই 
দেকারণ আমর শ্রীমস্থাগবতাঁদি প্রাচীন গ্রন্থ ও অন্তান্ত পুরাণ তন্তরাদি হইতে 
এমন কি সংহিত| ও উপনিষদ প্রভৃতি হইতেও প্রমাণ দেখাইবাব চেষ্টা করিব। 
সর্ব প্রথম শ্রীমস্তীগবত কি বলিতেছেন দেখুন । 
নিমি রাজ! করভাঞ্জনকে জিজ্ঞাসা করিলেন-_ 
“কম্সিন কালে স ভগবান্‌ কিং বর্ণ; কিদৃশো নৃতিঃ | 
নায়! বা কেন বিধিন! পৃজ্যতে তদিহোচ্যতাম্‌ ॥ 
ভা; ১১৫১৯ 
অর্থাৎ সেই ভগবান কোন যুগে কিরূপ বর্ণ ও কিরূপ আকার ধারণ করেন 
এবং লোকেই বা তাঁহাকে কি নামে ওকি বিধানে পৃজ! করিয়! থাকে তাহ! 
বলুন। নিমিরাজেব এতাদৃশ প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া কবভাজন বলিলেন ;-- 
প্কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিরিত্যেযু কেশবঃ। 
নানা বর্ণাভিধাকারো৷ নানৈব বিধিনেজাতে ॥ 
মহারাজ । ভগবান্‌ কেশব সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিযুগে নানা 
বর্ণ নান! নাম ও নানা আকার ধারণ করিয়া থাকেন আর বিবেকীগণও নানা- 
বিধ বৈদিক ও তান্ত্রিক বিধানে তাহার পুজা করিয়! থাকেন, 
ককতে শুরম্চতুর্বাহর্জটিলো৷ বন্ধলাম্বরঃ। 
- স্কঠাজিনোপবীতাক্ষান্‌ বিভ্রদ্দগুং কমণ্লুম্‌ ॥ 


৮ ভি [১৯শ বর্বর ৪র্থ ৫ম সংখ] 


প্রেতায়াং রক্তবর্ণোহসৌ চতুর্বাহস্ত্মেখলঃ | 
হিরণ্যকেশব্রধ্যত্ম! ক্রক্‌ ক্রবাছযাপলক্ষণঃ ॥ 
দবাপরে ভগবান্‌ শ্তামঃ পীতবাদা নিজাযুধঃ | 
পবৎসাদিভিরক্বৈশ্চ লক্ষণৈ রূপলক্ষিতঃ ॥ 
অর্থাৎ_মত্যযুগে শুরুবর্ণ, চতুর্বাহ জটটাজুটধাবীণও বল বদন হইয়া 
ককফাজিন ( কৃষ্ঃসাব মৃগ চর্ম) যক্ঞোপবীত, অক্ষমালা, দণ্ড ও কমণ্ডলু ধারণ 
করিয়৷ ব্রদ্ষচাবী বেশে অবতীর্ণ হইয়া ছিলেন। আর ত্রেতাধুগে বক্তবর্ণ, 
চতুর্বাহ ব্রিগু মেখলা ধারী, তাঅবর্ণ কেশ, বেদময় এবং ক্রক জরবাদি যজ্ঞ 
সামগ্রী সমূহ ধারণ কবিয়! যোগীবেশে যজ্ঞ মূর্তিতে অবতীর্ণ হইয়| ছিলেন আর 
হাপরে ভগবান কৃষ্চবর্ণ পীতাগ্থব বংশী প্রভৃতি রূপে পবিণত শঙ্খ চক্রাদি নিজ 
আমুধধারী এবং শ্রীবংসাদি চাহ চিত ও দ্বাত্রিংশৎ লক্ষণে শোভিত হইয়া 
শ্ীনন্দনন্দনরূপে অবতীর্দ হইয়া! ছিলেন। তারপর কলিতে কি হইবেন তাহ! 
উল্লেখ করি! যহ্কুলাচারধয গর্গ মুখি প্ীকষ্ের নাম করণ সময় শ্ীনন্দ মহারাজকে 
বলিয়াছিলেন-_ 
“আসন্‌ ব্ণাসয় হস্ত গৃহতোহ যুগং তনু; । 
শাক্লারক্স্তথা গীত ইদানীং কৃঞ্চতাং গতঃ | 
ভাঃ ১০৮১৩ 
অর্থাং হে ন্দ। তোমার এই পুত্র সত্যাদি প্রতি যুগেই ভিন্ন ভিন্ন রূপ 
ধারণ করিয়া থাকে অর্থাৎ পরিপূর্ণ ধর্মাময় সত্যযুগে শুরুবর্ণ, যজ্ঞ প্রধান ত্রেতা 
যুগে রক্তবর্ণ এবং এই দ্বাপর যুগে কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছেন। আরও এক 
কথা-.তোমার এই পুর্রই কলিযুগে পীতবর্ণ অর্থাৎ গৌর রূপ ধারণ করিয়া 
কলিজীষকে উদ্ধার করিবেন। কলিকালে কি প্রকারে তাহার পুজাদি কর! 
হইবে তাহাও বলিতে ছি-. 
“কৃষবর্ণং দ্বিযাকফং সাগো পাঙ্গাস পার্যদম্‌। 
যয সন্কীর্ঘনপ্রানৈর্যজন্তি হি স্মেধসঃ | 





ভাঃ -১৫।৩১ 
অর্থাৎ কলিযুগে বিবেকিগণ অঙ্গ (১) উপাঙ্গ (২) অন্তর (৩) ও পার্য 
দাদির (৪) সহিত কাত্তিতে বিনি অক্কঞণ অর্থাৎ গৌর অথব! যিনি সর্ধনা 


১ অধ্বৈভাতার্ধ্য ও নিতযাদনা (২) জ্ীবাগ গঙিত প্রভৃতি (৬) ভববদ্ধন ছেলে 
উপায় হরিমাম (81) £দাধর পরি গ্রুডৃতি ওত়গণ। 


অগ্রহাত্বগ ও পৌধ] শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবতার ৭৯ 


কৃষ্ণ কীর্থন করেন কিনব! ধাহার নামের মধ্যে কৃষ্ণ এই ছুইটা বর্ণ যোগ আছে 
এমন যে শ্রীকৃঞ্ণ-চৈতন্ত নামক পুরুষ তস্ীকে নন্হীর্্ন রূপ প্রধান প্রধান উপ 
করণ দ্বার! পূজ করিয়! থাকেন। 
উক্ত গ্লোকে “অকষ্চ* এই শব হবার! কৃষ্ণ বর্ণ নহে একথা বলিলে শুরু 
বা রক্ত বর্ণ ও বুঝাইতে পারে, কিন্ত “কৃতে শুরুশ্চতুর্বাহ* ইত্যাদি গ্লোকে 
সতাষুগে শুর্ুবর্ণ, "ত্রেতায়াং রক্রবর্ণোহসৌ” ইত্যাদি গ্লেকে ভ্রেতাযুগে রক্তবর্ণ, 
এবং “বাপরে ভগবান শ্তাম” ইত্যাদি প্লোকে দ্বাপরে কৃষ্ণ বর্ণই বল! হইল। 
সুতরাং দেখ! যাইতেছে যে, কেবল পীত বর্ণঈ বাকী কাজেই অকৃষ্থ বলিতে 
এখানে পীত বর্ণ ই ধুখিতে হুইবে। 
প্রতিকল্পে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি অনেকবার হইয়৷ থাকে স্ৃতরাং 
- গর্গমুণির "আসন বর্ণাস্ত্রয়” ইত্যাদি শ্লৌোকের তাৎপর্য এই বুঝিতে হইবে যে, 
ূর্ব-ূরবব সত্যযুগে শুরুবর্ণ, ব্রেতাঁয় রক্তবর্ণ এবং কলিতে গীতবর্ণ হই! 
ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ তিন যুগেও ত্রর্ূপ হইবেন আর বর্তমান দ্বাপরে যেমন 
ক্ষ্ণবর্ণ হইয়াছেন পূর্ব-পূর্ব দ্বাপরেও সেইরূপ ছিলেন এবং ভবিষ্যৎ দবীপরেও 
ত্বপ হইবেন | একপ অর্থ না ধরিলে সতাযুগে করভাজনের উক্কিতে 
প্ব্ন্তি* (পুরা করিয়! থকেন) এইরূপ বর্তমান কালের প্রয়োগ না হইয়! 
ভবিষ্যৎ প্রয়োগ থাকিত। এইবারে আমরা পুরাণ হইতে কয়েকটি প্রমাণ 
উদ্ধত করিব। কুর্মপুরাণে শ্রীভগবান নিজমুখে বলিয়াছেন_ 
“কলিনা দহমানানামুদ্ধরায় তনুভৃতাম্‌। 
কলেঃ প্রথম মন্ধায্াং ভবিষ্ামি দ্বিজাতিযু ॥” 
অর্থাং_-কলি নিপীড়িত মানবগণের উদ্ধারার্থে আমি কলির প্রথম সন্ধ্যায় 
ব্রা্গণ কুলে জন্মগ্রহণ করিব। আবার নৃসিংহপুরাণে ভগবদুক্তি যথা 
“অহমেব ছবিশ্শ্রে্ঠ লীল! প্রচ্ছন্ন বিগ্রহঃ। 
ভগবস্তক্ত রূপেণ লোকং রক্ষামি সর্বদা! ॥” 
ঘর্থাৎ-_হে হ্িকশ্রে্ঠ! আমিই লীলা-বার! প্রচ্ছন্ন ভাবে কৃষ্ণদেহ গোঁপন 
পুর্ববক ভগবন্তক্ত রূপে সর্বদা! লোক সকলকে রক্ষা করিব। বাম পুরাণে 
নারদকে ভ্রীভগবান বলিয়াছেন-_ 
“কলি ঘোর তমসাচ্ছন্নান্‌ সর্বানাটার বর্জিতান্‌। 
শচীগর্ভেচ সয় তারয়িস্যামী নারদ ॥” 
অর্থাং-_ছে নারদ! আমি পচীগর্তে সম্ভৃত হই! কলিকালে ঘোর 


৮৯. 'ভত্কিি [১৯শবর্ধ রর্থ ৫ম সংখ্যা 


মোহাচ্ছর্র ও আচার: বর্জিত জীবগণকে উদ্ধার করিব। উপপুরাণেও' 
ভগবহুক্তি আছে - গু 
“অহমেব কচিৎ ব্রন্ধণ, সঙ্নযাসাশ্রম মাতরিতঃ। 
হরিভক্কিং গ্রাহয়ামি কলৌপাঁপহতান্‌ নরান্‌” 
অর্থাংহে ব্রন্ধণ! আমিই ক্লতে কোনও স্থানে অবতীর্ণ হইয়া 
সঙ্ন্যামাশ্রম গ্রহণ পূর্বক পাপিষ্ঠ লোক দকলকে হরিভক্তি গ্রহণ করাংব। 
গরুভ় পুরাণে বথা--- 
“গন্ধ গৌর সুদীর্ঘাক্ো গঙ্গাতীর সমৃস্তবঃ | 
দয়ালু কীর্তনগ্রাহী ভবিষ্যামি কলৌষুগে ॥” 
অর্থাৎ আমি কলিধুগে বিশুদ্ধ গৌরবর্ণ, দীর্ঘদেহ ও দয়ালু হইয়া গঙ্গাতীরে 
অবতীর্ণ হইব এবং নকল লোককে শ্রীসন্কীর্তন শিক্ষা দিব। পুনশ্চ ভবিষ্য 


পুরাণে -- 





“আনন্দাশ্র কলা রোম হর্ষ পূর্ণং তপোঁধন। 
সর্বেমামের ড্রক্ষস্থি কলৌ মর্যাসি রূপিণম্‌ ॥ 
অর্থাৎ হে তপোধন! ক!লতে সফলে মামাকে মানন্দাক্র কলায় ও পলকে 
পরিপূর্ণ সন্্যাসীরূপে দর্পন করিবে। শিখপুরাণে দেবগণকে সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন-+ 
প্দিবিজা ভূবিজায়ধ্বং জায়ধ্বং ভক্তরূপণঃ | 
কলে সংকীর্ভনারস্তী ভবিষ্যামি শচীম্ৃতঃ 1” 
হে দেবগণ! তোমরা সকলে ভক্তরূপে ভূতলে অবতীর্ণ হও আমিও 
সংকীর্ভন ধর্ম প্রানের ভন্ভ কলিতে শচীন্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিব। পদ্ন 
পুরাণে উল্লেখ আছে-- 
“কলেঃ প্রথম রন্ধ্যায়াং গৌরাঙ্গোহসৌ মহীতলে। 
ভাগীরখী তটে তৃয়ি ভবিস্ততি সনাতনঃ ॥* 
অর্থাৎ সেই সনাতন বিষ কণির প্রথম সন্ধায় ভাগীগথী তীরবর্তী গ্রদেশে 
গৌরবর্ণ দেহে আবির্ভূত হইবেন। স্বন্দ পুরাণে যথা-_ 
“অস্ত: কৃষেধ বহিগৌরঃ সালো পাঙ্গান্ত্র পার্যদঃ 
শচীগর্ডে সমাপুয়াৎ মায়া-মানুষ- কর্ধাকৃৎ।” 
পগ্থেতঃ সত্যযুগে ব্থঃ রক্ত স্তরে যুগে পুনঃ। 
'ছাগরে ষ্ঠ বর্ণোধহং পীত। কলিযুগে দ্বৃত) |. 


দাঞছায।)৪ গ্রৌছ]: ভীমশাপ্রড়ুর অবতার ৮১ 


অগ্রিপূরাগে-- 
“শান্তাত্মা লঘ ক$স্চ গৌরাদশ্চ ভরাবৃতঃ” 
কক্চযামলে - 
“পণযঙ্গেতরে নবন্ধীপে ভবিষযামি শচীনতঃ 1” 
বিশ্বসারতন্ে-_ 

' “্গঙ্গায়াং দক্ষিণেভাগে নবন্ধীপে মনোহরে। 
কলিপাপ বিনাশায় শচীগর্ভে মনাতনঃ | 
জনিষ্যতে প্রিয়ে মিশ্র পুরন্দর গৃহে স্থয়ম্‌ 
ফাল্গুনে পৌর্ণমান্্যাঞ্চ নিশায়াং গৌর-বিগ্রহঃ ॥” 


পুনশ্চ কপিলতন্তরে-_ 
*্সু্বীপে কলৌঘোরে মায়াপুরে দ্বিালয়ে। 
জনিত্ব। পার্যদৈ; সার্দং কীর্তনং কার্যত ॥ 


পুনশ্চ মুক্ত-সক্ধপিণীতঙ্জে-" 
পকুর্ক্ষেত্রং কৃতেতীর্থং ত্রেতায়ং পু্করং শ্বৃতম্‌। 
দবাপরে নৈমিষারণা* নবখগ্তং কলৌকিল। 
যথ! দ্বিজমণি গৌরঃ সাক্ষাদেব তরিষ্যাতি ॥% 








অনন্তসংধিতার-_ 
“রাধি*] বল্লতঃ কু ভক্তান * প্রি কামায়। . 
শ্রীমদ্গৌরাঙ্গ রূদেন নবন্বীগে বিরাঙ্জতে ॥ 
গোপীভাব প্রদানার্থং গবান্‌ নন্দ-নন্দনঃ। 
ভক্তবেশ ধবঃ শাখে। দ্বিভজো৷ গৌর-বিগ্রহং ॥ 
যুই্টকোপনিষদে-_ 
ণ্যদাপশ্তঃ গঠতে রুক্সবর্ণং 
কর্ারমীশং পুরুষ* রঙ্ষযোনিম্‌। 
তদ| বিদ্বান্‌ পুণা গাগে বিধুয় 
নিরঞ্জনং পরমং সামামুপৈতি ॥ 


শ্বেতশ্বতরোপনিষর্দে 
প্মহান্‌ গু পুরুষ মন্বন্তৈহ! প্রকর্তকঃ।” 


৯৮ও 


৮২ ভডি [১৯শবর্ষ,) ৪ ৫খ লংগ্যা 





গোপালোপনিঘদে-_ 
“নমো! বেদান্ত বেস্তায় কৃষণায় পরমীত্মনে। 
সর্ব চৈতন্ত রূপায় চৈতগ্তায় নমোনমঃ ॥* 
মহাভারতে গ্রকৃষ্খ-সহত্রনামে যথা-_ 
“বর্ণ বর্ণে! হেমাঙ্গে! বরাঙ্গশ্চনদনান্গদী।” , 
এই ভাবের বনু প্রমাণ পাওয়! যায়, বোধহয় এইগুলি দিলেই যথেষ্ট হইবে। 
হয় ত বিপক্ষবাদী বলিবেন এগুলি প্রক্ষিণ্ত | আমাদের সমোহ হয়, ধাহাবা 
্রক্ষিপ্র বলিয়! গ্রমাণগুলিকে উডাইয়। দিতে চাছেন তীহার। নিজেরাই 
প্রক্গিপ্ত কিনা। উপরে যে দকল প্রামাণিক গ্রন্থ উপনিষদ, তত্্, বেদ, 
পুরাণাদি হইতে প্রমাণ দেখান হইল কেবল ওদান্ত উপেক্ায় বা তিনটা 
মাত্র মৌখীক বর্ণব্যায়ে *গ্রক্ষিণ্ত বলিয়া উড়াইয়া দিলে চলিবে ন|। 
বিপক্ষবাদীর় প্রমাণ আমব! দেখিতে চাই, তীহারা কি প্রমাণের বলে 
জীমন্মহাগ্রভূর অবতাবত্ব স্বীকার করিবেন না তাহ। প্রকাশ করিলে ভাল 
হয়। নতুবা কেবল “এই সেদিনের বাঞ্গলী নিমাইটাদ মিশ্র কখনও অবতার 
হইতে পারে না” এরূপ একগু'য়ে ভাব দেখাইলে চলিবে না। শ্্রীগৌরাঙ্গ 
মহাপ্রভুতে দু্টপরোজ প্রমাণ গুলি ঠিক খাটিয়! গিয়াছে বলিয়৷ যে এলি 
্রক্গিগ্ত বলিতে হবে তাহার কোন কারণ নাই, "যে হিন্দুসমাজ যী, মাকাল 
প্রকৃতি তেত্রিশ কোটী দেবতাকে ভজনা করিয়া আসিতেছে, সেই--ভগবদবতার- 
বিশ্বাসী শিক্ষিত হিদদুসমাজ কখনও এমন নুনর প্রমাণ দ্বারা সুমংস্থাপিত 
ঠ'কুরকে অবতার বলিয়! এরহণ করিখে না এ কথা কখনও বিশ্বাস হয় না। 
উপেক্ষানিদ্রায় নিদ্রিত থাকিয়া মার! যদি এমন দোগার ঠাকুরকে 
না চিনি-_তাচা হইলে নিতান্তই আমাদের দুর্ভাগা বলিত হইবে। আর 
এক বথা-ন্বতঃসিদ্ধ ভাবেই হউক আর আনুমানিক প্রমাণ গ্রভাবেইঃহউক 
যদি শ্রীগৌরাগের অবতার প্রকৃত বলিয়া! বোধ হয়, তাহা হইলে তো গ্রমাঁণ 
বচনগুলিও প্রন্কৃত বধিয়। মানিতে কোন বাধ। থাকিবে না? আর 
ধদি অবতারকেই মিথ্যা বলিয়া মনে হয় তাহা হইলে প্রমাণগুলি যে প্রক্ষিপ্ 
তাহা মনে হওয়া ত ম্বাভাবিক। কিন্ত অবতারত্বে বিশ্বাপ ইইলে প্রমাণ 
গুলি বিশ্বাস করিব নতুব! নয় এ মেন ঠিক “মাতার শিখিয়৷ তবে জলে নামি 
বা! রোগ মু হই! বধ সেবন করিব” এই গ্রতিজার মত অছুত। 
কোন মহাত্বা বলিয়া ছিলেন--পূর্ব পূর্ব জয়ের বহু নুরৃতি থাঁকিধে 





অগ্রহায়ণ ও পৌছ]. : শ্রীমশ্সহাপ্রতুর আবতার ৮৩. 
বিশ্বামু আসে,* যদি সে সৌভাগ্য কাহারও না| থাকে তাহাকে শাস্ত্রীয় প্রমাণ, 
মহাগনগণের বাক্য ও তাংকালিক অবস্থা বিবেচনা! করিয়। দেখিতে হইবে যে, 
নিজ মতের সহিত তাহার মিল আছে কি না, অথবা বিপক্ষবাদীর মতের 
পরিপোষক প্রমাণাদি দ্বারা নিজ মত খণ্ডিত হুইয়! যায় কি না। 

ভাই তাকিক! প্রীগৌরাঙ্গ-অবতারে পূর্ণ বিশ্বীস-গ্রতিগাঁদক যে. সকল 
প্রমাণ উপরে দেখান হইল তুমি তাহার বিরুদ্ধে প্রমাণ উদ্ধাপন করিয়া নিজমত 
স্থাপনের চেষ্টা কর, যদি তাহাতে কৃতকার্য না হও তবে অবশ্যই তোমাকে 
অবনত মন্তকে স্বীকার করিতে হইবে যে, উক্ত বচনগুলি প্রকৃত এবং প্ীগৌ রাগ 
মহাগ্রভূও শ্বয়ং ভগবান। ভাই তাফ্িক, আজ যে প্রমাণ তুমি মানিতে চাওনা, 
অবিশ্বাসীর বিশ্বাস স্থাপন পক্ষে তর্কস্থলে উহাই যে অবতারত্ব প্রতিপাদক.। 
আপ্তবাকা ঝা শাস্ত্রীয় গ্রমাণ তোমার কাছে উপেক্ষণীয় হইতে পারে না, কেননা! 
তুমি যে তগবানের অসংখ্য অবতার বিশ্বাসী হিন্দু, তোমারই রী পুরুষ বলিয়া 
গিয়াছেন-_-“অবতারোহাসংখ্যোয়।।” 

ধদিও তর্ক্বার! প্রতিপাপ্ত বিষয়ের নির্ণয় হয় না বলিয়। শান্ত্রকারগণ 
বলিয়। থাকেন তথাপি এই বিজ্ঞান-বছলধুগে-যুক্ত তরকেরযূগে “অত এব” 
'য্দি* “অখবা" “কিন্ত” “পরন্* প্রভৃতির যুগে কোন বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপনের 
পূর্বে তাহার পষ্ট ও প্রবষ্টর্ূপে' আলোচন! হওয়া ভাল। তুমি. তোমার 
সর্কাকরণে।পযোগী শান্তর সিদু লইয়া তোমার বুদ্ধিরপ দণ্ড দ্বার! মন্থন করিয়া 
দেখ কোনরূপ সুধা উঠে কিনা, কিন্তু এট! ঠিক মনে রাখিও যে, উৎকৃষ্ট 
মিষ্ট তুমি অন্ধকারে বসিয়াই খাও আর আলোকে বসিয়াই খাও 
মিঃ লাগিবেই । প্রমাণ _পরীক্ষা, বিচার, বিশুর্ক প্রভৃতি যদিও ভক্তির বাধক, 
বলিয়। শাস্ত্রকাঁরগণ কীর্তন করিয্নাছেন তথাপি এই “কিন্তু'র যুগে উহা 
অপরিহীর্ষা ভক্তকেও এ যুগে সি শক্ত করিয়া ধরিয়া। সি 
সহিত তর্ক করিতে হয়। 





ক্রমশঃ 


৮৪ তত [(২৯শর্ধ রথ ধম দংখ্যা 





শ্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরী 
(২) 

প্রতু অমেক সময় মাধবেন্ত্রের আখ্যান ভক্তগণকে গুনাইতেন। একদ। 
মাধবেন্্র প্রগোবদ্ধন পর্বাত পরিক্রমণ এবং গোবিন্বকুণ্ডে দান করিয়। এক বৃক্ষ- 
মূলে ভগবৎ প্রেমে বিভোর হয়! বলিয়া! আছেন। আহারের চেষ্! মাত্র নাই। 
কিন্তু তক্তের ভগবান ভক্তের নিমিত্ত সদাই ব্যস্ত। তিনি স্বীয় “বহামাহং* 
গ্লোকের সাক্ষা দিতে অতি সত্বর এক অভিনব এবং অতি শ্রন্দর গোপ বাণকের 
ুস্তি পরিগ্রচ পৃর্বক, এক ভা দুগ্ধ লইয়! তথায় আগমন করিলেন। আর 
মধুর হান্ করিয়া পুরী গোসাঞ্জিকে বলিলেন,--“তুমি কি চিন্তা! করিতেছ, ভিক্ষা! 
এবং আহার ফরনা কেন? নাও এই দুগ্ধ পান কর।” এই প্রিয়নর্শন 
বালকটাকে দোঁখয়৷ এবং ১ঠোধিক তাহার মধুর বাক্য শুনিয়া! তাহার কুধা তৃষা 
দুরে গেল। তিনি বিস্ময়োৎফুল্ল লোচনে, শিশির-মুন্গিগ্ধ নব প্রভাতের তরণ 
অরুণ আগোকবৎ বালকটার পানে তাকাইর়! জিজ্ঞাসা করিলেন, “বৎস, তুমি 
কে? তোমার নিবাস কোথা" ? আমি যে উপবাস করি একথ! তুমি কিরূপে 
জ্ঞাত হইলে?” বালক তখন নুষ্ধ-্সিগ্ম কণ্ঠে বলিতেছেন, -“আমি জাতিতে 
গোয়াল, এই স্থানে আমি বাঁপ করি। 'আামার গ্রামে কেহ উপবাসী থাকিতে . 
পারেনা । সকলেই দরীয় স্বীয় 'আহার্যা আহরণ করিয়া লয়।- আর বে তাহা 
পারেন৷ আমি তাহার গৃচে খাস দ্রব্য বহন করিস! দিয় আসি।” ( অযাঁচিক জনে 
আমি দিয়ে ত আহার। চৈ চ; মধালীল!।) আবার কপট করিয়া 
বলিতেছেম।--পস্ত্রীলোকের! জল ₹ইতে মাসিয়াছিল। তাহার! তোমাকে 
উপবালী দেখিয়। আমাধার! দুগ্ধ পাঠাইয়া দ্বিল। আমাকে গাভী পৌোছন করিতে 
হইবে নৃতরাং চলিলাম। তুমি এই দগ্ধ পাঁন কর, জামি ভাও লইতে 
আবার আলিব।" বলতে বলিতে বালকরূপী ভগবান দুরে অস্তহিত হইয়া 
গেলেন। মাধবেন্ত্র ইচাঁতে অত্যন্ত বিশ্মিত হইলেন। ছুগ্ধ পাঁন করিয়া 
সোৎমুকনেত্রে বালকের আগমন প্রতীক্ষা! করিতে লাগিলেন। কিন্তু বালক 
আর আসিলেন না। অনন্তর তিনি বসিয়! বসিয়৷ নাম জপ কুিতে লাগিলেন। 
আমর! জানি নীলাস্তক মহাণয়কেও গ্ীভগধান এইকধপে বালকবেশে দর্শন দিয়! 
চগ্ধ পান করাইয়া ছিলেন। অহে!! মাধবেন্তরপুরীর কি সৌভাগ্য! 


উগ্রহায়ণ ও পৌষ] শ্রীপাদ ম'ধবেন্্র পুরী ্‌ ৮৫ 


“বসি নাম লয় পুরী নিদ্রা নাহি হয়। 
শেষ রাত্রে তন্্। হৈল বাহ্ৃবৃত্তি লয় ॥” 

তিনি নিদ্রিত হইয়। স্বপ্ন দেখিতেছেন সেই বাঁপিক একটা কুঞ্জ-মধ্য হইতে 
বহিগ্ত হইয়া তাঁহ/কে বলিতছেন--'গামার নহি ত আইম”--এই বলিয়। তাহার 
হস্ত ধারণ করিয়। একটা কুগ্নের গধো লইয়। গেলেন আর বলিতে লাগিরেন 
--প্দেখ আমি এই কুঞ্জেতেই থাকি, নীভাতপ, বাঁরিধার| ও দাবাগ্িতে আমি 
কাতর হই, গ্রামের লোকের সাহায্যে আমাকে এই কুঞ্জ হইতে বাহির 
করিয়া! এই পর্বতের উপর একটা মঠ স্থাপন করিয়া তুমি আমার দেবা প্রকাশ 
কর। বহুদিন আমি স্নান করিনাই, তুমি শীতল জলে আমাকে স্নান করাইও। 
দেধ, বছদিন হইতে আমি তোমার প্রতীক্ষা করিতেছি যে কবে আমায় প্রি 
মাধব আগিয়া আমার সেবা-করিবে, তোমার প্রেমে বশীভূত হইয়া আমি 
তোমার সেবা অঙ্গীকার ফ্রিতেছি_-মার তখন জগদ্াপী আমাঁকে দর্শন 
করিয়। উদ্ধার হইতে পারিবে, আমি সেই বুন্দারণ্য বিহারী নন্দননদন, 
বঙ্জ * আমাকে স্ীপন ক'রয়াছিল। পুর্বে আমি পর্বতের উপরেই ছিলাম 
কিশ্ব আদার সেবক মনেচ্ছণয়ে আমাকে এই কুঞ্জের মধো লুকাইগ রাখিয়া 
পলাইয়! গিয়াছে, আর সেই হইতে আমি এই স্ানেই আছি। তুমি আসিয়াছ, 
ভাল হইয়াছে, আমাকে সাধধানে এই কুপ্জ হইতে বাহির কর।” এই বলিয়া 
বাক অন্থহিত হইলেন। তখন মাধবেন্্র পুরীর*নিদ্রা তঙ্গ হইয়াছে, তিনি 
ছুঃখিত হইয়া ভাখিতেছেন-প্হায়! আমি কৃষ্ণকে দেখিয়াও চিনিতে পারি নাম 
না।” আর প্রেমাবেশে ভূমিতে পঠিয়া রোদন করিতে লাগিরেন। তাহার 
নয়ন যুগণ হইতৈ প্রবল বেগে বারিধারা বিগলিত হইতে লাগিল। 

খন ভোর হইয়াছে । তিনি চেষ্টা করিয়া স্বীয় ভাব সংবরণ করিলেন, 
যেহেতু গ্রতুর আল্ঞ! পাঁণন করিতে হইবে। পরে স্নান করিয়! আসিয়া গ্রামবাসি- 
গণকে বপিলেন_-৭দেখ তোমাদের ঈশ্বর সেই গোবর্ধনধারী প্রীহরি, কুপ্জের মধ্য 
আছেন, চল নকলে মিলিয়! উহাকে বহিব কিয় মানি। কিন্তু কুঙজমধ্যে 
গ্রবিষ্ট হইবার পথ নাই--চারিদিকে নিবি বন। লোক সকলে আনন্দিত 
মনে কুঠার কোদালি প্রতৃতি লইয়া আমিল, আর তথারা পথ প্রস্তুত করিয়া 





+ ইনি শ্রীকষের প্রপৌত্র। প্রহথয়-তনয় অনিরুদ্ধের ওরদে এবং রুক্সীর পত্রী হৃতজ্রার় 
গর্ভে ইছায় জপাংয় | যহ্ুবংশ ধ্বংস হইলে পর জর্জুন ইহাকে ইন্রপ্রন্থে লইয়া যান'এবং 
তথাকার রাজ পদে প্রাডষ্টঙ করেন। ইহার পুজের নান গ্রতিবাছ। (লেখক) 
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.তীহারা কুঞ্জ মধ্যে গ্রবেশ করিলেন, দেখেন গ্রক্কতই তীহাদের--সেই গোবর্ধান 

ধারী গ্রীহরি-_মাটা-ভৃণ গ্রভৃতির দ্বার! আচ্ছাদিত হইয়া অবস্থান করিতেছেন 
সকরে আনন্দ ও বিশ্বয়ে অভিভূত । কাহারও মুখদিয়া কথ! বাহির হইতেছে 
না, তখন আচ্ছাদন দুরীভূত করিয়া, বলবান গোকগণের সাহাযো, ঠাকুরকে 
পর্বতোগ/র লইয়। যাওয়া! হইল। প্রকাণ্ড ঠাকুর, তাঁহাকে তছুগযুক্ত এক 
প্রকাণ্ড দিংহামনের উপর বদাইয়া, পৃষ্ঠে -এক বড় পাথর অবলম্বন দেওয়! 
ইইল নয় শত নৃতন ঘট আমিন, গ্রীম্য ব্রাহ্মণের! সেই নুতন ঘটদ্বার৷ গোবিন্দ 
কুণ্ড হইতে জল আঁপিণেন। নানা রকম বাগ বাজিতেছে, স্ত্রীলোকের গান 
গাহিভেছে, আবার কেহ বা নৃা করিতেছে । এইরূপে মহা মহোৎসব হইল। 
দধি, ছুগধ, ঘত, পুষ্প বস্প্রহ্থতি -যে কত আসিয়াছিল তাহার ইয়ত্ব! ছিল ন1। 
অভিষেক কার্য মারন্ত হইল। মাধবপুরী নিজ হস্তে ঠাকুরের অভিষেক 
করিণেন। প্রথমে গাও ধোত করিয়া অঙ্গ-ময়ণা দূর কর! হইল) বছ তৈথ 
দ্বারা শ্ীমগ্গ চিন্ধন কর! হইল। পঞ্চগব্য ও পধাম্বও সমান করাইস়্া তীছার 
অঙ্গে পতঘট জল ঢালা হইণ। পুনরায় তৈল মাধাইয়া গন্কোদকে নান 
সমাপ্ত হইল। হুক বন্ত্ ্বারা শ্রীমঙ্গ মার্জন করিয়া বস, চন্দন, তুলসী, পুষ্পমাধ্য 
প্রভৃতি পরাইয়া দিলেন। পুরী গোস্বামী প্রাণের মছিত ভক্তি করিয়, দধি 
দুগ্ধ, সন্দেশ প্রতি যাহ। কিছু আদিয়াছিণ তদ্বার-ঠাকুরের আরতি করিখ্ন 
এবং দণ্ডবৎ হইয়। নিজকে সুমর্পণ করিয়া! দিণেন। গ্রামের ণোক--তাহাদের 
ষত-_তঞুল, দাল ও গোধুম চুর্ণ ছিল সমস্তই আনিয়! পর্বত পূর্ণ করিয়াছিল। 
কুমারের ঘরে যত মৃৎপা& ছিল নমন্তই আসিণ। প্রাতঃকালে গ্রাম হইতে 
দশজন ব্রাঙ্গণ আসিয়। রন্ধন চড়াইয়া দিলেন। এই রন্ধন যেকশ রকমের 
এবং তাহার পরিমাণ যে কত--মামরা তাহার বর্ণনা করিতে অক্ষম। এই 
রাশি রাশি--অন বাঞজন। নবণন্ত্ররে উপর পলাশের পত্র রাখিয়! তছপরি 
স্থাপিত লইল। অয়ের পাশে রক্ষিত রুটার রাশি রহিয়াছে দেখিয। বোধ হইল 
যেন পর্বতের পার্থ উপপর্বত স্থাপিত হইয়াছে। আব, 


“তার পাণে দি ছুগ্ধ মাঠা শিখরিনী।' 
গাঁরম মখনী' সব পাশে ধরি আনি ॥ 

হেন মতে অযকূট করি লাজন। 

পরী গোদাঞি গোপালের কৈল সমর্পণ ॥ 
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অনেক ঘট তরি দিল সুশীতল জল। 
বহুদিনের ক্ষুধ। গোপাল খাইল সকল ॥ 
যদ্যপি গোপাল সব অন্ন ব্যঞ্জন খাইল। 
তার হস্ত স্পর্শে অন্ন পুনঃ তৈছে হৈল ॥ 
ইহা অনুভব কৈল মাধব গোসািঃ | 
তার ঠাই গোপালের লুকান কিড় নাঃ ॥» 
চৈ চঃ 
ভখন পুরী গোস্বামীর আদেশে বাক্গণগণ গ্রামবাসী আবালবৃদ্ধঝনিত!- 
গণকে প্রমাদ ভূঞজাইলেন। পার্শব্তী গ্রাম মমূহ ভঈতে বাহারা গোপাল দর্শনে 
আসিয়াছিল তাহারাও প্রসাদ খাইয়া গেল। পুরীর অপূর্বব প্রভাবে 
সকলেই চমতকৃত হইল। আর তহাব সঙ্গ গুণে সকলেই বৈষ্ণব হইল। পুরী 
গোস্বামী সমস্ত দিনই উপবাসী ছিলেন, রাত্রে ঠাকুরকে শয়ন করাইয়া কিছু 
ছগ্ধ পান করিলেন। মহোৎসব কার্ধা এই একদিনে সম্পূর্ণ হইল না| 
প্রত্যহই চলিতে লাগিল। পার্শবন্তী গ্রাম সমূহ হইতে ক এক দিন এক 
এক গ্রামের লোক মআসিয়। মহোৎসব করিয়। যাইতে লাগিল। ইহা ব্যতীত 
নান৷ দুবদেণের লোক, গোপাল প্রকট হইয়াছেন শুৰিয়! নানাদ্রব্য লইয়া 
আফিতে লাগিলেন। গোপাল যে ব্রশ্রবাদিগণের প্রাণ, সেই গোপালের 
আবির্ভাবে তাহার! যেন নবজীবন লাভ করিল। গোপালেরও ব্রজবাসিগণে 
প্রতি কত স্নেহ ভাঙা কি বলিবাব? এক কথায় উভয়ে উভয়ের ভালবাসার 
বন্ধু। 
মথুরায় বড় বড় ধনীর বাদ। তীঙাবা ভক্তি কবিয়। নানা ডরবা ঠাকুবকে 
দিয়া যাইতেছেন। দ্র, বৌপা, বন্ধ, গন্ধ--তক্ষা” গ্রভৃতি নিতা অসংখা 
আমিতেছে। এইরূপে ক্রমশ; গোপালের সুন্দর মন্দির, পাক গৃহ, চারি 
দিকে সুউচ্চ প্রাচীর প্রভৃতি নির্মিত হইল। ব্রঙ্জবাসিগণ সকলেই গোপলকে 
গাভী দিয়াছে, তাহাতে স্তাহার সহত্র সহত্র গাভী হইয়াছে, এখন গোপালের 
রাঁজার স্থার় সেবা চলিতেছে, মাধব পুরীর তাহাতে বড়ই আনন্দ। ইহাব 
মধ্যে গৌড়দেশ হইতে ছুইজন বৈরাগী ব্রাহ্মণ আসিয়াছিলেন, মাধব তীাদিগকে 
শিষ্য করিয়। সেবার তার দিয়াছেন। অনুষ্ঠানের আর কোন দিকে 
কোমক্বপ ক্রটা নাই। 
এইকূগে ছুই বংসর অতীত হইয়! গেলে, একদিন পুরী গোরগামী শ্বগন 





৮৮ ভক্তি | ২শ বর্ষ, ৪৭ ৫ম বধ 





দেখিলেন। ঠাকুর বলিতেছেন, গোসাঞ্রি, আমার দেহ শীতল হয় না, তুমি 
নীলাচল হইতে স্গন্ধি মলয়জ চন্দন আনিয়া আমার অঙ্গে লেপন কর। 
পরস্ত একাধ্যের ভাঁব অন্তের উপব ন| দিয়া তুমি প্বয়ংই করিবে।” তিনি 
ঠাকুরেব প্রত্যাদেশ বাণী অবগত হইয়া পরমানন্দ মনে গৌড়দেশ দিয়া 
নীলাচলাঁভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই সময়েই কয্জেক দিবসের জন্ত তিনি 
শান্তিপুরে শ্রীগদ্বৈতভবনে আতিথ্য শ্বীকাৰ কবিয়াছিলেন, এবং, অদ্বৈত 
রত হাব অনৌকিক কুষ্প্রেম দর্শন পূর্বক সাতিশয় চমৎকৃত হইয়া, 
তীহার নিকট দীক্ষিত হইয়। ধন্য হন। 
নান! তীর্থ ভূমি অতিক্রম করিয়া গোস্বামী আবার চলিতে লাগিলেন। 

পথে বরেমুনাতে গোপীনাথ দর্শন কবিতে গেলেন। গোপীনাথের অঙ্গ-মাধুরীর 
তুলনা হয় ন'। তিনি দেখিয়। "মাঞ্িত হইলেন। ঠাকুরের সম্মুখে আনন্দাবেশে 
বহুক্ষণ নৃত্য নত কাঝলন, এব* পৰে জগমোহনে বনিয়া গোপীনাথের 
ভোগের বিববণ গানিবাব ক উতৎ্ক হইলেন) দেখিলেন ঠাকুরকে যে সমস্ত 
ভোগ দেওয়া হয় তাহ! অতি উত্তম। মনে মনে সংকল্প করিলেন যে, তিনি 
প্রীগোপালকেও ইন ভোগে বন্দোবস্ত কবিয়া পিবেন। সন্ধ্যাকাণে 
অমৃত-কেণি নামক ক্ষাৰ ভোশ দেও হয়। অপর কোন দেবমন্থিরে এ 
রূপ ভোগেন বন্দোবস্ত নাই । যথাকালে নিয়ম মত বার খানি গ্গীর ভোগ 
দেওয়। হই । এই যে ভুবন বিখ্যাত ক্ষীব, ইহার আম্বাদ কিরূপ তাহ 
জানিবার জন্য গোসাঞ্চির মনে বাদনা জন্মিগ, ইচ্ছা এই যে ইহার তথ্য 
অবগত হইয়। তাহার ঠাকুঃরব ডগ্ভ_এই মত ভোগে বন্দোবস্ত করিবেন। 
কিন্ত মনোমধ্যে এই লোভেব উদয় তওয়ায় তিনি লক্ষিত হইলেন, কাহাকেও 
কিছু বলিলেন না। 

“অযাচিত বৃত্তি পুরী বিরক্ উদাস। 

অধাঁচিত পাইলে খান, নহে উপবাদ ॥ 

প্রেমামুতে তৃগত- ক্ষুধা ভষণ নাহি বাধে। 

ক্ষীবে ইচ্ছা হৈল তাছে মানে অপরাধে ॥” 

চৈঃ ৮: 
লক্ষিত হয়! মন্দির হহতে কিঞ্চিৎ দুরে, গ্রামেব শুন্ত হাটে গমন করিয়। 

বুঁধন মঙ্গল নাম কীর্চনে রজণী আতবাহিত করিতে লাগিজ্নে। এদিকে €ে গ 
দিয়া পু্গারী শয়ন করিয়াছেন, এমন সময় ঠাকুর ত্তাহাকে স্ব্ণে বলিংধেছেন।-- 


্হারণ ও পৌ), প্রীপাদ সাধবেন্্র পুরী ৮৯. 


| উ, আমার নিচোল-বন্ত্রমধ্যে একখানি ধীর লুকাইয়া রিয়া, তোমরা 
মামার মায়ায় তাহ! জানিতে পার নাই। ইহা লইয়! তুমি বাজারে যাও, 
দেখিবে “মাধনেত্রে পুরী নাঘক জনৈক সঙ্গ্যাপী নাম-কীর্তনে নিশি যাপন 
করিতা্ঠেন, তিনি আমার প্রিয়জন তাহাকে দাঁও।” পুজারী তাহার দেবতার 
অ.শ-ংলী গবগত হইয়া, আনন্দে অবশ-চিত্ত হইলেন, এই অপূর্ব তক্ত 
প্রধরকে দেখিবার জন্য বলবতী বাঁদন। জন্মিল। তিনি ঠাকুরের ধড়ার 
সঞ্চ'গ লুক্কাগিত ক্ষীর খানি লইয়া গমন করিলেন, এবং মাধবেন্ত্রকে তল্লাস 
করিধা ছার দুধে উহা স্থাপন করিলেন আর বিনীত ভাবে প্রণাম পূর্ব্বক 
বলিপন “গোস৭ঞ ! আমাদের মুরলীধারী গোপীনাথ আপনার নিমিত্ত 
এই ক্ষীর চুরি করিয়া ধড়ার অঞ্চল মধ্যে লুকা ইয়া রাখিয়াছিলেন, 'এক্ষণে আমার 
দ্বারা প্রেরণ করিং'ছেন, আপনি আম্বাদ করিয়া ধন্ত হউন। 

ঠাকুর ত্াার ভক্তের নিমিত্ত ক্ষীর চার করিয়া! রাখিয়াছিলেন, তাই সেই 
দিন £ই'ত তাহার নাম হইল "ক্ষীর-চোরা গোপীনাথ |” 

শ্ীগৌর-ভগবান নীলাচলে গমন করিবার সময়, এই রেমুনাতে আ'মিয়! 
ঠাকুরর এ ক্ষার চুরির ঘটন! অতীব আনন্দের সহিত তাহার ভকগণের 
নিকট বিবৃত করিয়াছিগ্লেন। এইস্থানে আমি ভক্তবর শিশির বাবুর গ্রন্থ 
হইতে কিছু উদ্ধৃত করি?! প্রিয় পাঠকবর্গকে উপহার দিব ।-_ 

'্ঠাকুর গোগীনাথ দ্বিহ্গ মুরলীধর, প্রত এই প্রথম দ্বিহুপ্ন মুরলী-ধর মূর্তি 
আপনি 'দধিজেন ও তক্তগণ,ক দেখাইলেন। 

“এ কথার তাৎপর্য অতি সংক্ষেপে বণতেছি। প্র প্রকাশ হইয়াই দ্বিহূজ 
মুরলীধর-ধ্যান শিক্ষা দিতে লাগিলেন। তাহার মানে এষ্ট যে, তখন সকলে 
প্রকষঞ্ককে শহ্-চক্রগদা-পন্মধারী চতুভূ্ধি রূগে ধ্যান করিতেন। এখন প্র 
শ্ীতগবানের মাধুর্য ভাব শিক্ষা দিবার নিশিত্ত অবতীর্ণ। মাধুর্য ভজন এই যে, 
ভ্ীতগবানকে নিজ-জনরূপে অর্থাৎ পতি, পুত্র প্রভৃতি রূপে ভঙ্তন। করা। সেই 
ভগবান দি টারি-হাত সম্পন রহিলেন, তবে তাহাকে প'ত কি পুত্র বলিতে 
জীবের লাহম হইবে কেন? মুখে বলিলে ত হইবে না? অন্তরে, একঞন 
চারি-হস্ত সম্থলিত শখ চক্র প্রভাত ধারী পুরুষকে, কোন স্ত্রী কি পুরুষই নির্ভয়ে 
পান্ত কি পুত্রকি সখা বছিতে পারেন না। : সুতরাং মাধুর্য ভপ্পন করিবার 
অগ্জে শ্রীঙগবানের ছ'খানি হাত ফেপির! দিতে হয়। আর যে ছ'ধানি, রহিল 
তাহাতে এমন কোন বন্ধ দিতে হইব বাহ! মনোহর ও মধুয্য ব্যবহার উপযোনী। ও 

৯২০৪ 
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অর্থাৎ প্রন বৃন্ধাবনের প্রীনদানন্দনের ভঙ্না উপদেশ দিতে লাগিবেন। 
প্রনদেরনন্দন ত চত্ুভূ্ধি নহেন? তাহা! হইলে নম তাহাকে দিয়া [কিরূপ 
মাথায় বাধা বহাইবেন, কিছব। যশোদ| তাহাকে বন্ধন করিবেন? ভীনদের ননান 
দবিভুক্র মুরমী ধর, আর প্রু মাধুর্য ভজনের নিমিত্ত এইকপ ঠাকুরের ধ্যান দিতে 
লাগিলেন । 
গ্রতুর ভক্ঞগণ 'অবত্ত প্রভুর এইন্তায় সঙ্গত কথ! বলিবামাত্র এঞহণ করি”লন 
কিন্তু ধাহার! বাছিরের লোক, তাহার! তর্ক উঠাইতে লীগিলেন। তীহাদের 
আপত্তি এই যে, যদি ছ্বিভুঞ্জ মুবলীধব শ্রী ধ্ানেব বস্ত হইলেন, ভবে প্রাচীন 
এরূপ মৃত্তি নাই কেন? ভক্তগণ একথায় উত্তর দিত পারিলেন না। কিন্ত 
রেমুনার গোপীনাথ বছদিনেব প্রাচীন মৃত্তি। আব তিনি দ্বিভুঙ্গ মুরলী-ধর। 
তাই প্রন, ভক্তগণ সম্বলিত বনপথ ছাড়িয়া, বাজপথে রেমুনায় গোগীনাথকে 
দর্শন করিতে আইলেন। রি 
"এট ঠাকুর উদ্ধব কর্তৃ্ম বাঁব'ণসী নগরে স্থাপিত ইগাছিলেন, পৰে তিনি 
রেমুনাতে স্যাদিয়। বাস করেন। শ্ট্রীগৌবাঙ্গ সেই কথা স্মরণ ক'রুয়। “স৯দ্ধব 
প্উদ্ধব” বলয় আর্ভাদ কর্ু5 ক'তে হঠা্ঠা। আগ্র মাইহেন। 
আসিয়া প্রথমে এচ্ধাবণ ঠাকুর” বলিয়া অঞ্জলি বছ। ববিয়া সন্ত স্পর্শ 
করিয়া, শ্রী গ পীনা+ত গ্রপক্ষিণ করিতে লাগিলেন, পরে প্রদক্ষিণ করিতে 
করিতে নৃডা এ৭স্ত ক'তেন। যগ| চৈতস্ক মঙ্গলে__ 
“দ্ধ” “উদ্ধব” ডাকে আর্তনাদে। 
প্রেমায় বিহ্বলে প্রত ভূমে গড়ি কানে ॥ 
অরুণ পরনে জল ঝরে অনিবাণ। 
পুলকে ভবল অঙ্গ কম্প বাবে খাব ॥ 
ভক্গণ ত্র কবিয় প্রভৃঁক্গ বিএ্রাম করাইলন। প্রভু বদিদ্েনে আর 
সকলে বলিয়া মননুখে কৃষ্ণ কথ! কছিতে গাগিলেন। গ্রভূপল্লেন-_”এই 
যেঠ কুর, ইনি একবার ভক্তের নিমিত্ত ্ীব চুর কৰিগ। ছিবেন,ভাই ইহার নাম 
ক্ষীর গোর। গোগীনাথ হইয়াছে ।” ভকগণ ইহাতে সে কাহিণী শুনতে চাছিলে 
উরে প্রন যাহা বলিকেন আমর! সে ঘটনা ইতিপু্কই বিবৃত কারয়াঠি। 
অতএব মাধবোজ্রর কথা, যাহ! মণাপ্রডূ স্বয়ং বপিতে গিয়া কত আনন 
গা্টতেন--দ্ই জগম্বরেণ্য ভক্তশ্রোষ্ঠটর কথ! আমর। কি বলিতে জানি। 
&গৌরাই হাহায় |শস্তের [নট দীংক্গত হইয়াছিলেন সেই মাধবেজের প্রা 
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কথা শরণ করিতে [গ্, আমাদেও চিত্ত কি এক অভূত পূর্ব আনন্নাবেশে এনধ 
হইরা পড়ে। | 
আমরা বলিতেছিলাম, মাধবেন্ত্র ঠাকুরের, নিকট হষ্টচে এক খানি ক্ষীর 
উপহার পাইলেন। ঠাকুরের প্রেমে ও কারু'ণা তার চিত্ত দ্রবীৃত হইল। 
তিনি ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, আর ছু'টা হাত যোড় করিয়। সেই মহাপ্রসাদের 
স্তব করিলেন। আন্বাদ করিয়। দেখিলেন, উহ! একেবা'র অমৃত। ক্ষীর টুকু 
খাইলেন আর পাত্রটী টুকৃর! টুক্রা করিয়া” বহির্ববাসে বা'ধয়া তইলেন-_পরে মে 
গুণিও আম্বাদ করিয়। দেখিবেন-্ঠাকুরের ্বহস্তের উপহার কিছুই ফেল! 
যাইতে পারেন।। 
ক্রমশঃ রজনী গ্রভাতা৷ হইয়া আদিতেছে, তিনি ভাবিলেন,2 ঠাকুর আমার 
অন্ত ক্গীর চুরি করিয়া! ছিলেন,-_একথা লৌকে যখন শুনিবে, তখন আমার 
নিকট লৌক-সংঘট্ট হইবে। 
“এই ভয়ে রাক্রিশেষে চলিলা! প্রীপুরী । 
সেই স্থানে গোগীনাথে দণ্ডবৎ করি ॥ 
চলি চলি আইল! পুরী-গ্রীনীলাচল। 
জগন্নাথ দেখি প্রেমে হইলা! বিহ্বল ॥ 
প্রেমাবেশে উঠে গড়ে হাসে নাচে গায়। 
জগন্নাথ দরশনে মহানুখ পাত্ব |” চৈঃ চঃ 
তখন চারি-দিকে সাড়া পড়িয়। গেল, মাধবপুরী আসিয়াছেন। চত্ুদ্দিকে 
জনতার সৃষ্টি হইল। দলে দলে লোক আদর! তাহাকে প্রণাম পূর্বক বেষ্টন 
করিয়! দড়াইল। ইহাতে তিনি কিরূপ লজ্জিত ও ব্যন্ত হইয়া পড়িলেন তাহা! 
সহ:জই অনুমেয়। 
*গ্রৃতিষ্ঠার স্বভাব এই জগতে বিদিত। 
যে নাবাঞ্ছে-তার হয় বিধাত| নিম্ধমত ॥ 
প্রতিষ্ঠার ভয়ে পুরী গেল৷ গলাইয়!। 
কৃ্ণ-প্রেম সঙ্গে প্রতিষ্ঠা চলে লাগ লৈয়া॥ 
যন্তপি উদ্বেগ ছৈল পলাইতে মন। 
ৃ ঠাকুরের চন্দন সাধন হইল বন্ধনী” , 
_ তিনি কি সুস্থ হইব, প্রীজগন্লাথের সেবকগণকে--গোঁপালের আদেশ 
জানাই চন্দন ্রর্ঘন! করিলেম। সেবকগণ ইহাতে আপনাদিগকে-_ত্তার্থ 
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জ্ঞান করিলেন এবং রাজ কর্মচারীদিগকে বলিয়া প্রচুর পরিমাণে কপূর ও 
চন্দন সংগ্রহ করিয়! দিলেন। অধিকস্ত পথের সঙ্চল সহ এক ব্রাহ্মণ ও ভূতা 
সঙ্গে দিয়া দিলেন। এবং 

প্ৰাটা দানী ছাড়াইতে রাজ পাত্র দ্বারে। 

রাজলেখা করি দিল পুরী গোসাঞর করে ।” 

প্রত্যাবর্তন পথে, হিনি রেমুনাকে আসিয়া গোপীনাথকে প্রণাম করিলেন। 
গে'পীনাথের সেবকগণ তাহাকে বছ মম্মান করিয়। ভোগের ক্ষীর প্রসাদ দিয়! 
তাহাকে ভিক্ষা করাইলেন। রাত্রে সেই দেবালয়ে শয়ন করিয়া আছেন, শেষ 
রাত্রে তাহার গোপাল আপিয়া তাহাকে বলিতেছেন,-"মাধব ! এইষে 
গ্োপীনাথ, ইনি আমার অভিন্ন কলেবর, চন্দদাদি ইহীকেই অর্পণ কর, 
তাহাতেই অমার পাওয়। ইইবে। 'আমার কথ! শুন, বিশ্ব'ল করিয়া 
গ্রোসীনাথকে চন্দন পরাও, আমার বাক্যে দ্বিধা করিওনা।” এই বলিয়া 
শোঁপাল তাহার স্বপ্র-পথ হইতে অন্তঠিত হইলে তিনি জাগ্রত হইয়া, গোপীনাথের 
ফেবকগণকে ডাকাইয়। গোপালের আদেশ শুনাইলেন, বপিলেন,_-গোপাল 
বলিয়াছেন--“এই চন্দন নিত্য গোপীনাথের শ্রীম্ঙ্গে লেপন কর. তাহাতেই 
আমার দেহ শীতল হইবে। তিণি স্বতন্ত্র ঈশ্বর, তার প্রবল মাঙঙ! কে 
লজবন করিবে” গোপীনাথ শ্রী অঙ্গে চন্দন পরিবেন, শুনিয়া সেবঞগণ খড়ই 
আনন্দিত হইলেন, যেহেতু তখন গ্রীম্মকাল। পুরী বলিলেন, পআমুর সঙ্গের 
এই ছুইজন লোক চন্দন ঘমিবে। আপনারা আরও ছুইজন লোক সংগ্রহ 
করিয়া দিউন, আমি তাহাদের বেতন দিব ।” এই মত চাঁরিঞন €পাকে গ্রহাহ 
চন্দন ঘসিয়! দিত এবং দেবকগণ শাহা ঠাকুরের শ্রীমঙ্গে লেপন করি দা তন। 
এইরূপে গ্রতি দিন ঠাকুরকে চন্দন পরান হইত, আরযতদিন না তা€া শেষ 
হইয়াহিল, ততদিন পুধী সেস্থান ত্যাগ করেন নাই। গ্রীষ্ম +'ল মঞ্গে, 'ভনি 
পুনরার নীলাচলে ফিরিয়া গিয়া, চারিমাস তথা অবস্থান কারনাশ্ছছেন। এখন 
তাহার প্রেমের পরাকাষ্ঠ। অনুভব করুন। 
এই যে অতি মধুর মাধবেন্ত্র চরিত, হা গ্রভু গোগীনাথের মনরে বসিরা-- 

ভক্তগণকে গুনাইয়াছিলেন। তাঁহ। আমর! পুর্বে বলিযাছি। 

“প্রভু কল্ছ--নিত্যানন্দ করহ বিচার। 

পুরী সম ভাগ্যবান জগতে নাহি আর ॥ 

ছখদানস্ছলে কক হায় দেখ! দিল। 
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তিনবার স্বপ্নে আমি ধারে আল্তা ঠা 
যার প্রেমে বশ হএ! প্রকট হইলা। 
সেবা অঙ্গিকার করি জগৎ তারিলা ॥ 
ধার লাগি গোপীনাথ ক্ষীর চুরি কৈল। 
কপুর চন্দন যাঁর 'ঙ্গে চড়াইল ॥. 
সনেস্ছ দেশে কপূর চন্দন 'আনিতে ভঞ্জাল। 
পুদী ছুঃখ পাবে--ইহ। জানিঞ্! গোপাল, 
মহাদয়াময় গ্রভু ভকত বৎসল। 
চন্দন পরি ভক্তশ্রম করিল মকল ॥ 
পুরীর প্রেম-পর কাষ্ঠা করহু বিচার । 
অলৌকিক প্রেম-চিত্তে লাগে চমৎকার ॥ 
পরম বিরক্ত মৌনী-_সর্বত্র উদসীন। 
গ্রাম্য বার্তাভয়ে দ্বিতীয় সঙ্গ হীন ॥” 
এমন যেলোক, তিনি গোপালের “মা্রামৃহ” প্রাপ্ত হইয়া, এই যে বন 
দুর দেশ এখানে দ্বধা-শূন্ঠ চিন্তে চলিয়া আদিলেন। পথে ক্ষুধায় কাতর হইয়াও 
কাহার নিকট কিছু চাহিতেন না। এমনই তাহার অযাচিত বৃত্তি, আর 
এমনই তীহাধ অলৌকিক গ্রেম। 
“মনেক চন্দন তোলা বিশেক নো | 
গোপালে পরাইব--এই আনন্দ প্রচুর ॥ 
উৎকণের দানী রাখে চন্দন দেখিয়। 
'তাইা এড়াইলা রাঁজগত্র দেখাইয়া ॥ 
শ্নেচ্ছ দেশ__দুূর পথ-_জগাতি অপার। 
কেমনে চন্দন নিব ?--নাহি এবিচার ॥ 
সঙ্গে এক বট নাহি ঘটি দান দিতে। 
তথাপি চন্দন লৈয়া, উৎসাহ লইতে ॥ 
গ্রগাঢ় প্রেমের এই স্বভাব আচার। 
নিজ দুঃখ-_বিক্বাদিক না করে বিচার ॥ 
এই তার গ প্রেম লোকে “দখাইতে। 
গোপাল তারে আজ্ঞ। দিল চন্দন আনিতে ॥ 
বন পরিশ্রমে চনান রেমুন! আনিল। 
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আনন বাঢ়য়ে মনে--ছুঃখ ন। গনিল ॥ 
পরীক্ষা করিতে গোপাল কৈল আজাদান। 
পরীক্ষা করিয়! শেষে হৈল দয়াবান॥ 
এই ভক্ত,_-ভকু প্রিয় কৃষ্ণ ব্যবহার। 
ঃ বুঝিতে হে! আম সভার নাহি অধিকার” 
. খরসর প্ীমুখের এই প্রশংদা বাক্যের পর আমাদের আর কি বলবার 
আছে।" ইহার পর খন, শেষের সেদিন আদিল, তখনও তিনি নিঃ সম্বল-_ 
আপনার বলিতে নি্-জন কেছ নিকটে ছিল না। নির্জন বৃক্ষতলে শয়ন, 
কেবল একটা তক্ত-শিষ্ের মেবাধিকার পাইয়া ছিলেন, সেই শিষ্যুটা-_ 
আমাদের বছ পরিচিত ঈশ্বর পুরী। ূ 
ঈশ্বর পুরী কমতি সঙ্গং্পনে তাঁহার রোগাক্রান্ত গুরুর সেবা করিতেছেন। 
দ্বিধা শুন্য চিত্তে মল মৃত্রাদি পরিস্কার করিয়! তাঁহাকে সুস্থ করিতে প্রয়াস 
পাইতেছেন। এই ঈশ্বর পুরী, জাতিতে কাযস্থ কিংবা! বৈগ্ভ। অনেকে 
ইহাকে কায়স্থ বলিয়াই বিবেচন! করেন। পূর্ব-নিবাস হালিসহরের একাংশ 
কুমার ছট্রে। ৃ 
মাধবেন্্ এই দয়ালু শিশ্যটার সেবা! দেখিয়া! মুগ্ধ হইয়াছেন এবং প্রীক্চের 
করুণ! ম্মরণ করিয়! ুস্থরে স্বীয় কৃত এই গ্লোকটী পাঠ করিয়া, তাহার অনন্ত 
বিরহ বাথ! জ্ঞাপন করিতেছেন,_- 
অনি দীনদয়ার্নাথ হে মথুবানাথ কদাবলোক্সে। 
হায়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্‌।” 
তিনি রাঁধ! ভাবে বলিতেছেন, হেনাথ, দীনজনের দুঃখে তোমীর কোমল 
হায় ভ্রবীভৃত হয়। হে পরিয়ে! আমার হৃদর তোমার আদর্শন জনিত ছুঃখে- 
- কাতর হইয়া তোমাকে ইতস্ততঃ অস্বেষণ করিয়! বেড়াইতেছে, আমি কি করি? 
হে মধুরানাথ। আমি তোমাকে কৰে দেখিব?" 
পরী কবিরাজ গোস্বামী এই ্লোকটার এইকপ প্রশংসা করিয়াছেন, 
শ্ঘষিতে ঘষিতে যৈছে মলয়ঙজ সার। 
'গন্ধ বাঢ়ে--তৈছে এই ক্লোকের বিচার ॥ 
দরগণ মধ্যে যৈছে কৌন্তভ মণি। 
রস-কাব্ মধো তৈছে এই প্লোকগণি ॥ 
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এই শ্লোক কহিয়াছেন রাধা ঠাকুরাণী। 

তর কৃপা শ্কুরিয়াছে মাধবেন্তর বারী ॥ 

কিবা গৌরচন্ত্র ইহ! করে আন্বাদন ? 

ইহা৷ আন্বাধিতে আর নাহি চৌঠ! জন ॥ 

শেষকালে এক শ্লোক পড়িতে পড়িতে । 

সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল পুরীর শ্লোক সহিতে ৮ 
এই শ্লে'কটী প্রী্ শিশির বাবু এইরূপ বিচার করিয়াছেন -- 
পরমাচ্ছা, তিনি যে এই অবস্থা পড়িয়া, কৃষ্চকে দয়াময় বলিয়া আদর 
্বরিতিছিলেন তিনি কি শ্রীগবানকে বিদ্রুপ করিতেছিলেণ? অবশ্ত তাহ! 
কখন নয়। তবে তিনি রোগে অভিভূত হইয়া নিঃসহায় বৃক্ষতলে পড়িয়া 
যে যন্ত্রণা পাইতেছিলেন, তাহার মধ্যেও এমন কিছু ছিল যে, তাহাতে তাহার 
হৃদয় কৃষ্ণের প্রতি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হইতেছিল। অদ্বিতীয়, নতুবা প্ীমস্ৈ 
আচার্যা সমস্ত জগৎ খুঁজিয়া তাহাকে আত্ম সমর্পন করিবেন কেন? এই 
মাধবেন্ত্র পুরীর, আমাদের স্তায় সামান্য জীবের বিবেচনায়, খুব সমৃদ্ধিশালী 
হওয়! উচিত ছিল, তাহার বছুতর লোক অনুগত থাকিবে রাভা মহারাজগণ 
তাহার আল্ান্বন্তী হইবে হত্যাপি। শ্রীকষ্ণের বিগারে তিনি ইহার কিছুই 
পাইলেন না, তবে পাইলেন কি, না রোগ, বৃক্ষতল, কাঠের একটী জল পাত্র 
ও কুপালু একটা শিষ্যের মেবা। তবু তিনি আনন্দে গদ্‌ গদ্‌ হইয়া তাহার 
সমুদায় যন্ত্রণা ভূলিয়। মৃত্যুকালে বলছেন যে, “হে দীনদয়ার্জনাথ ইহার 
তাৎপর্য কি? শুধুতাহাও নয়। তিনিযে মৃত্যুকালে অশেষ যন্ত্রণার মধ্যে 
প্রীকৃষ্ণকে দীনদয়ার্জনাথ বলিয়া আদর করিতেছিলেন, তুমি সিংহাসনে বসিয়া, 
শত সহম্রী লোক দ্বারা সেবিত হইয়াও, মহা সুখের সময়ও তাহ! বলিতে 
পারনা। কেন? ইহার একমাত্র এই উত্তর সম্ভব যে, তোমার সিংহাসন ও 
দাস দাসী দ্বার! যে নুখ, তাহ! অপেক্ষা অনেকগুণ -অন্ত জাতীর সখ মাধবে স্তর 
ছিল। নতুব। তিনি মৃত্যুকালে রোগ যন্ত্রণার মধ্যে থাকিয়া একথ! বলিতে 
পারিতেন না। ইহাতে এই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, শ্রীভগবান ভীবস্ত সামগ্রী, 
ও তাহার ভক্তগণও 'এই ভবের বাজারে সার্থক “বিকি কিনি” অর্থাৎ বিক্রন্ 
রয় করিয়' থাকেন। 
"আবার দেখুন, মাধবেন্্। "হে দীনায়ার্জনাথ ? আমি তোমাকে না 
পেখিয়। ছুখ পাইতেছি। “বলিয়া! কান্দিতে কাঁদিতে প্রাণ ত্যাগ করিলেন। 








৯৬ |. ভি [শব্ধ ৪ লংখ্যা' 








: সামাগ্ত জীবে মৃত্যুকালে যাহা বলে যথা 'আমার গা জলিতেছে কি 'উদরে 
যন্ত্রণা হইতেছে? ফি অঙ্গ অবশ হইতেছে, আমার প্রাণ গেল” ইত্যাদি, ইহা 
একবারও বলিলেন না, ইহাতে শরীক কি করিলেন? 

কোন কোন পণ্ডিত লোকে বলেন সৃষ্টি প্রক্রিঃা আপনি হয়। অর্থাৎ 
নিঃদর্মই গমস্ত স্থষ্টি করিয়। থাকেন, ভীতগবান বণিয়। "আর কোন পৃথক বন্ধ, 
নাই যেহেতু তাহারা ইহাও বলেন যে স্বভাবের স্থষ্টিতে জটালত! নাই যথ/ 
শ্বভাব যেমন অভাব দিয়াছেন তেমনি অভাব দূর করিবার বস্ত দিয়াছেন, 
যেমন পিপাসা দিয়াছেন তেমন জল দিাছেন। যেমন ক্ষুধা_দিয়াছেন কমনি 
অন্ন দিয়াছেন। শ্বভীবই যদি স্থষ্টি করিয়! থাকেন, আর সে স্ষ্টির যদি তু 
নাথাকে তবে আমি কখনও মরিব, কি “কৃষ্ণ দরশণ দাও নতুবা প্রাণে মরিব, 
এ সমুদয় ভাব তিনি কেন দিলেন? আমি ম'রব, ঘর্থৎ একেবারে বিলুপ্ত 
হইয়া যাইব, জীবে ইহ! ভাবিতে পারে ন1। যদি স্বভাবের সৃষ্টিতে জটালতা ন! 
থাকে, তবে ইহার ছারা ইহাই প্রমাণীকৃত হইবে যে, জীব বিলুপ্ত হইবে ন|। 
শ্রীভগবানরূপ বন্ত যদি না থাকিতেন, তবে স্বভাব জীবকে ঈশ্বরের ভাব 
মনে আসিতে দিতেন না। ধ্দ শ্রীকৃষ্ণকে পাইবার সম্ভাবনা না থাকিত- 
তবে স্বভাব কৃষের প্রতি লোভ দিতেন ন|। স্বভাব লোভ' দিবেন, -লোডের 
বন্ধ দিবেন না, ইহা! হইতে পারে না। | 

"এই যে, মাধবেন্তর পুরী ক! দেখা! দাও, প্রাণ যার» বলিতে বলিতে 
প্রাণত্যাগ করিলেন, স্বভাবের সৃষ্টিতে যণ্দ ভুল না থাকে, তবে কৃষ্ণ তখন (ক 
করিলেন? কৃষ্ণ তখন কি করপেন বলিতেছ। এমত অবস্থায় ₹ুঞ্চ কি 
করিরেন, তাহ! সংশাররূপ গ্রন্থে স্বভাব লিখয়। রাখয়াছেন। যখন গে 
বৎস হাম্বা রবে ডাকিতে থাকে, তখন তাহার দূরবর্তী জননী সেই ডাক 
গুনবামাত্র হাম্বা বলিয়া উত্তর দিয়া দৌড়িয়া আইসে। যেমন মাধবেনত্র 
প্কৃষ্ণ দর্শন দাও, প্রাণ যায়” বলিয় প্রা হ্যাগ করিলেন, আর কৃষ্ণ "এই যে. 
আমি বলিয়। তাহাকে দর্শন দিলেন। শ্বভাব পরক্ষে ই প্রমাণ করিতেছেন। 
ইহ! যদ না হয, তবে সমুদায় মিথ্যা, তাহার বড় ভূল । | 

. মৃক্যকালে মাধবেন্ তাহার সমস্ত প্রেম, তক্তি, শিষ্য ঈশ্বর পুরীকে অর্পণ, 
রান! এই প্রেম-ধনে ধনী নই ঈশ্বর পুরী একজন অপূর্ব ভক 
| হই পারিয়াছিলেন.। | 

চট বলিতে ছিলাম, প্রীগোরাগ য়ায় গাগা মি বধ 


অগ্রহায়ণ ও পৌধ] . ্রপাদ মাধবেজ্ঞ পুরী... ৯৭ 
ভক্তগণঁকে মাধবেন্রের চরিত্র-স্থধা, আন্বাদন করাইতেছিলেন এবং রঃ 
সেই বিখ্যাত শ্লৌকটী পাঠ করিলেন যথা, | 

এত কহি পড়ে প্রভু তার কৃত গ্লোক। 

যেই শ্লোব-চন্দ্রে জগৎ করিয়াছে আলোক 

গু ধী ফচ ধু 

এই শ্লোক পড়িতে প্রভু হইল! মুচ্ছিতি। 

প্রেমেতে বিবশ হুঞ পড়িল ভূমিত ॥ 

আস্তে ব্ন্তে কোলে করি নিল নিত্যানন্দ। 

ক্রন্দন করিয়া! তবে উঠে গৌরচন্ত্র ॥ 

প্রেমোন্সাদ হৈল-_উঠি ইতি উতি ধায়। 

হুঙ্কার করয়ে হাসে নাচে কাদে গায় ॥ 

“অয়ি দীন অরি দীন' বোলে বারেবার। 

কণে ন! নিংস্বরে বাণী বহে অশ্রধার | - 

কম্প শ্থেদ পুলকাণি শ্তস্ত বৈবর্ণ্। 

নির্বেদ বিষাদ জাঁড়া গর্ব হর্ষ দৈত্য ॥ 

এই গ্লোকে উৎ্ধাড়িল প্রেমের কপাট। 

গোপীনাথ সেবক দেখে প্রভুর প্রেমনাট ॥ 

লোকের সংঘ দেখি গ্রতূর বাহ্‌ হৈল। 

-_-চরিতামূত। 

অতএব এই মাধবেন্ত্র যে আমাদের গৌর-তক্তমওলীর কত আদরণীয়, 
তাহ! আর বলিতে হইবে ন|। এই মাঁধবেন্ত্র-আরাধনা তিথি উপলক্ষে আমা- 
দের গৌর আন! গোসাঞ্থটী তাহার সর্ব দরিদ্র নারায়ণদিগের সেবার জন্ত 
নিক্ষেপ করিতেন। শ্রীম্ন্দাবন দাস মহাশয়ের বর্ণন! হইতে আমরা, তাহার 
এই তিথি আরাধন! উৎসবের এক বৎসরকার বিবরণ, প্রি্লতম পাঠকগণকে 
উপহার দিয়া, আনন্দ লাভ করিব বাঁসন! করিয়াছি । 

' মহাপ্রভু তখন নীলাচল হইতে জগজ্জননী শচীদেবীকে দর্শন ডি 
আসিয়া অদ্বৈত-ভবনে অবস্থান করিতেছেন। এমন সময়ে দৈবক্রমে সেই . 
পুণ্য তিথি আসিয়৷ মিলিত হইল। অথৈত প্রভু আনদ্গভরে ভাবি উৎলবের 
অন্ত সজ্জিত হইতে লাগিলেন। আর পারিষদগণ পরিবেষ্টিত জ্ীগৌর হুন্দর, 
সেই গত দিষসের জাগমন দেখা অতীব শীত হইলেন। এদিকে লেই- 


-১৩-৮৫ 





ৃ . . কি : [১৯শবর্ষ-৪ধ ৫ম লংখ্যা, 


- তিথি পৃজ! করিবার জন্ত অস্থৈত প্রভু, কত.যে সজ্জা! করিতে, লাগিলেন.ীঁহার, 
ইরা নাই। নানাদিক হইতে নান দ্রব্য আললিতেছে। মাধবেনত্রের উপরূ 
সকলেরই শ্রদ্ধাতক্তি ছিল। প্রত্যেকেই উৎসাহের সহিত এক এক কার্য্যের 
ভার লইলেন। যেমন, আই অর্থাৎ শচীমাতা। রন্ধন কার্ধেযর ভার লইলেন। 
আর যত সব বৈষ্ণব সিমন্তিনীর! তাহাকে সাহাধ্য করিতে অগ্রসর হইবেন। 
নিত্যান্ঠু গ্রতুর আননোর সীম! নাই, তিনি বৈষ্ণব পুর্ধিবার ভার নিলেন। 
অন্তান্ত সকলে, চন্দন ঘর্ষণ, মাল্য-গ্রন্থন, জল আনা, স্থান পরিষ্কার করা, আগন্তক 
_ বৈষ্বগণের চরণ প্রক্ষালন করা, পতাকা বান্ধা চান্দোয়। টানান, ভাগারের 
জন্ত দ্রব্য সংগ্রহ কর! প্রভৃতি কার্ধ্য আপনাদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। 
কেহ সন্্ীর্ন করিতেছেন, আনন্দে নৃত্য করিতেছেন, শঙ্খ ঘণ্ট। বাজাইতেছেন, 
পুজার কার্ধের বন্দোবস্ত করিয়! দিতেছেন আর কেহ বা তিথি পুজার আচার্য্য. 
হইয়াছেন। সফলেই পরমানন্দ রসে মগ্ন। সকলেই নিজ ইচ্ছা মত কার্ো 
নিষুক্ত। চতুর্দিকে কেবল খাও খাও, নাও নাও ও হরি হরি ধ্বনি। কীর্ভনা- 
নন্দে কাহারও বাহ্‌ মাত্র নাই। অদ্বৈত ভবন যেন শ্রীধাম বৈকুঠ্ের তুল্য 
বরণীয় হইয়াছে। আর আমাদের ভক্তের ভগবাঁন-ভিনি পরম সস্তোষে সঙ্জ। 
সন্তার দেখিয়! বেড়াইতেছেন। দেখিতেছেন, ছুই চারিটী তগুল পূর্ণ ঘর রহিয়াছে। 
পর্বত প্রমাণ কাষ্ঠ সারি সারি সাজান আছে। পাঁচ ঘরে ঘট প্রতৃতি রম্ধানের, 
্রধা, ছুই চারি ঘরে '্মুদেগর বিয়লি, স্তপীক্কৃত নানাবিধ বন্ধ, প্রচুর পরিমাণ 
. খোল! পাত, চারি থানি ঘর চিপিটকে পূর্ণ, সহস্র সহত্র কান্দি কদলী আর 
নারিকেল, গুয়া) পান, পটল, বার্তাকু, খোড়, আবু, মানকচু, ইক্ষু, দি, ছুপ্, 
ক্ষীর, তৈল, লবণ, দ্বত প্রভৃতি কত যে আইসিয়াছে তাহার সীম! নাই। এই 
অমানুষী আয়োজন ও অনন্ত সম্ভার দেখিয়া গ্রভু আমাদের চমৎকৃত হইলেন 
তিনি ঈষৎ হাণিয়।. বলিতেছেন_-এত সম্পত্তি মানুষের থাকিতে পারে না 
বুঝিয়াছি. আচার্য ঠাকুর স্বয়ং মহেশ। মহাপ্রভু হাস্ত ছলে অবৈত তত্ব 
জগন্বাসীকে জানাইতেছেন।-- ্ 

“মনুষ্যের এতেক কি সম্পত্তি সম্তবে। 

. এ সম্পত্তি সকল সম্ভবে মহাদেবে ॥ 
বুঝিলাম আচার্য মছেশ অবতার। 

.ঞ&২ইমত হামি-গ্রভু বলে বার বার ॥ | 
ছলে.অধৈতের তব মহাগ্রু কয়।* চৈঃ-তাঁ.. 


অগ্রহায়ণ ও পৌষ] প্রীপাদ মাধবেন্ত্র পুরী ৯৯ 
" শ্রীমৈত প্রভু যে মহাদেবের অবতার একথা প্রীচৈতন্ত চন্র অনেকবার 
ঈঙগিষ্ঠত বলিয়াছেন। আর আজ পরাস্ত তিনি বৈষ্ণব জগতে মহেশ-যোগ্য 
পুঙ্গাও পাইয়া আসিতেগেন। 

গ্রভু তাহার এই বিরাট আয়োজন গো বড়ই আনন্দিত হইয়াছেন। 
আচাধ্যের,গ্রভৃত প্রশংস। করিয়া সঙ্কীর্তন স্থানে ফিরিয়া আদিলেন।  গ্রতুকে 
পাইয়া কীর্তনকারী ভক্তগণ পরমামন্দে গাহিতে লাগিল। কে কোন দ্দিকে 
নাঁচিতেছে ও গাহিতেছে, কে কোন দিকে আনন্দে ছুটির যাইতেছে, কে 
তাহার নির্ধারণ করিবে। অনন্ত ভক্তগণ-কনিঃস্যত হরি হরি ধ্বনিতে দিক 
সমূহ মুখরিত হইতেছে। বৈষ্ণবৃগণের শ্রীমঙ্গ মলা চননে ভূষিত, ভক্তিতে 
কে বড় আর কে ছোট তাহ! জানিবার উপায় নাই। গ্রভৃকে বেষ্টন করিয়া 
সকলে কীর্ডন করিতেছেন। গগন ভেদিয়া হরি হরি ধ্বনি উঠিতেছে, আবাল 
বুদ্ধ বনিতাঁর কর্ণে সে ধ্বনি পশিয়া সুধা ধারার স্থষ্টি করিতেছে। মহামত্ত প্রেম 
সুখময় নিত্যানন্দ বাল্য ভাবে নাচিতেছেন। এই স্বখকর দৃশ্তে বিহ্বল হইঃা 
আচার্ধয প্রভু ও অনেক নাঁচিলেন। তাহার পর হরিদাস ঠাকুর নাচিলেন। 
দে এক মধুর ব্যাপার। সর্বশেষে মহাপ্রতু শ্রীগৌর জন্দর অতি অশেষ 
বিশেষে নৃত্য করিলেন। প্রথমে সর্ব পরিষদগণের নৃত্য দেখিলেন তাহার 
পর আপনি আবার সকলকেই লইয়া! নাচিতেছেন। সকলের মধ্যে তিনি--সে 
এক হুন্দর শোভ। হইয়াছে। 

এইরূপে আনন্দাবেশে নৃত্য করিয়া সারাটা দিবস কাটিয়া গেল। গ্রতু 
তখন ভক্তগণকে লইয়া! বিশ্রীম করিতে বসিলেন। অবসর বুবিয়া অদ্বৈত 
গ্রভূ অনুমতি লইয়৷ ভোজনের স্থান করিলেন। তখন,__ 


দিলেন মহাপ্রভু করিতে ভোজন 
মধ্য গ্রতু চতুর্দিকে সর্বব তক্তগণ 
চতুর্দিকে ভক্তগণ ধেন তারাচয়। 
মধ্যে কোটি চন্ত্র যেন প্রভুর উদয় ॥ 
দিবা অল্প বহুবিধ প্রিষ্টক ব্যঞ্জন। 
মাধবেন্্ আরাধনা" আইর রন্ধন ॥ 
মাধবপুরীর কথ৷ কহিয়! কহিয়া!। 
ভোজন করেন গ্রতু সর্ব ভক্ত লৈয়া॥ 


১১৪৯ 05 কি. মির হর না রর 
| িদূতল্নাত আরাধনা তিথি। | 
_ জ্তি হয় গোবিনে, ভোজন কৈলে ইবি রা... 
আমাদের রঙ্গিয়! প্রভূ, এই মত ত নানা রঙ্গ করিতে করিতে রা সমাধা 
করিয়া! আচমন করিলেন। তখন প্রীজহ্বৈত অতি সুগন্ধি চন্দন ও দিব্য মাব্য 
আনিয়া ভক্তি ভরে মহা! অন্থরাগে ছুই প্রত্ৃর নিকটে বফিলেন। প্র আপন. 
: হস্তে সেই সমস্ত মালা চন্দন তক্তগণ মধ্যে বণ্টন করিয়! দিলেন তাহারা'ও তাহার 
প্রীহত্তের প্রসাদ লাভ করিয়া আনন্দে হরি হরি ধ্বনি করিয়। উঠিলেন। আপনি - 
* প্রীগৌর হরি বাহার গৃহে__সেই অগ্বৈতৈর ত আনন্দের অবধি নাঁই। প্র 
' এদিন ষত রঙ্গ করিয়! ছিলেন-+তাহার তক্তগণকে যত আনন্দ দিয়া ছিলেন-- 
তাহা কে বর্ণনা করিবে । 
এক দিবসের বত চৈতস্ত বিহার । 
কোটি বংসরেও কেহ নারে বর্ণিবার ॥ 
পক্ষী যেন আকাশের অন্ত নাহি গায় । 
যতদুর শক্তি ভতদুর উড়ি যায়। 
এই মত চৈতত্ত ষশের অন্ত নাই।. 
তিচো!বতদেন শক্তি তত মাত্র গাই ॥ 
এ মব কথায় অনুক্রম নাহি জানি। 
যে তে মতে চৈতন্ের যশ সে বাধানি। 
এ সকল পুণা কথা যে করে শ্রবণ। 
যেবা পড়ে শুনে মিলে কৃষ্ণ প্রেমধন ॥ 
| “অনন্ত তক্তের কথ! মহিমা অপারখ। 
আমর! সাধা মত সেই দেবতুলা মহাত্বার পুণ্য কথ৷ আলোচন। করিয়া, 
 ক্কতজ্ চিত্তে তাহার চরণ কমলে কোটি কোটি প্রণিপাত পূর্বক সেই পরমার 
৮ মনোমন্দিরে জাগ্রত 'রাখিয়। বিদায় গ্রহণ করিতেছি। | 
দীন__শ্রীভোলানাথ ঘোষ ্ 
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মানুষ কে? 

হে মানুষ দেহ-ধারি জীব! তুমি আপনাকে মান্য বলিয়া অভিমান কর, . 
কিস্ত এই অভিমানের বাস্তবিক সার্থকতা আছে কি না তাহ! একবার ভাবিয়া 
দেখ কি? মান্য কাঁহাকে বলে এবং তোঁগার সেই মানুষ বলিয়া! পরিচয় দিবার 
যোগ্যতা আছে কি না ভ্রমেও ভাহার আলোচনা কর কি? দৃষ্টিকে অন্তর্ম,থিন 
করিয়া তাহাতে মনু্াত্বের পরিচায়ক গুণ-সমষ্টি আছে কি না, কখনও তাহার 
অনুপদ্ধান করিয়াছ কি? যদি তাঁচা না করিয়। থাক, তাহা ইইলে নিশ্চয় 
জানিও যে তুমি নরাঁকারে পণুর৪ অধম ) কেনন1 যে আহার দিদ্রার্দিকে সার 
বিবেচন! করিয়া তুমি সংসারে বিচরণ করিতেছ, পশ্তগণ তাঁহার আবেগ জনিত, 
সুখ তোমা অপেক্ষা অনেক অধিক পরিমাণে উপভোগ করে, অতএব পণ্ুভোগ্য 
সুখের অংশাধিকারী হইয়। যদি তুমি আপনাকে মানুষ বলিয়৷ মনে কর, তবে 
তাহ। মনুষ্যের ছদ্মবেশ ধারণ করিলে৪ পশু অপেক্ষা অনেক নিয়ন্তারের জীব, 
যেহেতু পশুর দোষগুলি তোমাতে পূর্ণমাত্রায় আছে, অথচ তুমি তাহার গুণ- 
গুলির অধিকারী নহ। তাহারা স্বতাঁবজাঁত সংস্কারবলে আপন ব্যাধির ত্ষধ 
চিনিয়া লইতে পারে, আহার নিজাদির অভাবে ধৈর্যাধারণ ও শীতোষাদি সহা 
করিতে পারে, পশ্তগণ অকপট ও কৃতজ্ঞ, কেনন| তাহারা আপন স্বরূপ লুকাইতে 
জানে ন! ও পালনকারি প্রভুর জন্য প্রাণদানে পশ্চাৎপদ হয় না, কিন্তু হে 
মন্ুঘ্য বেশধারিন্! তোমার এই সকল গণ আছে কি? যদি না থাকে, 
তাহা হইলে তুমি কি পণ্ড অপেক্ষা অধম নহ? অস্ততঃ কিছুক্ষণের জন্ত বৃথা 
অভিমানের মদীময় আবরণটিকে সরাইয়! স্থির ভাবে একবার আত্মপরীক্ষ। করিয়া 
দেখদেখি যে, ্ধাণ্ডের কোন্‌ অন্ধবারময় স্তরে তুমি বিচরণ করিতেছ, এবং 
কুসংস্কারের শৃঙ্খগে আবন্ধ হইয়া তুমি এ বিচরণ স্থান হইতে ক্রমশঃ অধঃপতিত 
. হইতেছ কি না? অশাস্থি জনিত যাতনা উত্তরোত্তর ঘনীভূত হইয়৷ তোমার 
চিন্তকে.আঙ্ছন্ন করিতেছে কি না? মরিচীকার উদ্দেশে ধাবিত মৃগের ভ্তায় 
সুখের আকাত্থায় ধাবমান হইস্লাও ছুঃখের কষাঘাতে তুমি জর্জরিত হইতেছ 
কিনা? "হায়! এই ছুঃখ তবিষ্যৎ মহাবৃক্ষের বীজমাত্র, অতএব স্থির জানিও 
যে, বত অজ্ঞান-_-তত অন্ধকার ও যত অন্ধকার--তত ছঃখ। এই আধ্যাত্মিক 
অন্ধকার বড়ই ভীষণ, বাবহারিক অন্ধকার ইহার তুলনায় সমুদ্রের নিকট শিশির 
বিশুর তুল্য। দেহাস্তে ইহ! জীবাত্মাকে সহশ্র বন্ধনে আবন্ধ করিয়া বিফল 
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বাসনায় নরকানলে নিক্ষেপ করে হায়'সে.যাতন1 বড়ই ভগ্ভানক, দহৃমান জীবা- 
ত্বার মে আকুল ক্রন্দন বর্ণনাতীত। " ্ 
.. হেত্রাতঃ! তোমাকে মিনতি করি, ক্ষণেকের জন্ত মোহ-মদের পা্রটকে 
'তোমার সতৃষ দৃষ্টির বাহিরে রাখিয়া আমার কাতর প্রার্থনায় কর্ণপাত কর, 
অহঙ্কারের ছ্ারটি খুলিয়া অবিগ্ঠার অন্ধকারময় গৃহ হইতে একবার বাহিরে 
আইস, বাহিরের জ্ঞানালোক একবার তোমার অন্তশ্চ্ষুতে প্রতিফলিত হইলেই 
'আমার কাতর বাক্য হৃয়ঙ্গম হইবে, আমি যে দর্পণ খানি লইয়! গাড়াইয়! আছ 
তখন ক্ষণেকের জন তাহাতে দৃষ্টিপাত করিলেই বুঝিতে পারিবে যে, তোমার 
স্বভাব সুন্দর মুখখানি ক্ষত বিক্ষত ও কর্দমাক্ত হইয়! কিরূপ বিকৃত হইয়। 
গিয়াছে। চাহিয়াদেখ দেবতা হইয়া তুমি পিশাচের আকার ধারণ করিয়াছ 
এবং ইহাতে যে কেবল তুমি নিজের সর্বনাশ করিতেছ তাহ! নহে, আপনার 
নাক কাটিয়৷ পরের যাত্রাভঙ্গ করিবার কারণ ইইতেছে। তোমার বর্তমান স্বরূপ* 
ন! স্বানিত্থা বাহারা৷ তোমার সঙ্গ করিতেছে তাহাদেরও সর্বনাশ করিতেছ, 
তোমার কুগ্রবৃত্তির সংঘর্ষণ জনিত আঘাতে তাহাদেরও আধ্যাত্মিক দেহ ক্ষত 
বিক্ষত হইতেছে, নেশ[র ঘোরে কিছুক্ষণের জন্য বেনা অনুভব করিতে না. 
পারিলেও ভবিস্থাতে বিকলাঙ্গ হইয়! ইহ পরঞালুঞ্জবাগী যাতন। ভোগ করিতে 
হুইবে। তাই বলিতেছি যে এখনও  দাবধান হও, সুদের কথ। এখনও শ্রবণ 
কর, যদি বর্তমান অধঃপতিত অবস্থ। হইতে উন্নীত হইতে চাও, শান্তির পান 
করিয়! যদি প্রকৃত আনন্দ লভ করিবার আগ্রহ থাকে, তবে মোহমদের পাত্র 
"দুরে নিক্ষেপ কর, অবিদ্য রক্ষপীর অনিত্য বাঁসনাময় গৃহ হইতে বাহির হইয়| 
আইস। অনুতাপের দ্বারা অহঙ্কারকে আবরিত করুয়! সাধু সঙ্গ কর, তাহাদের 
উপদেশ মতে তোমার মলিনত! ধৌত ও ক্ষত চিহনগুল বিলুপ্ত হইয়। যাইবে এবং 
মেঘোন্ুক্ত শশধরের স্টায় ডোমার প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশিত হইয়! পড়িবে, তুমি 
যথার্থ মান্য হইবে। | 
* ধন ধাতুর অর্থ ভ্ঞান, আহার বিহারাদির উপায় নির্ণয় রূপ ব্যবহারিক 
জ্ঞানকে জ্ঞান বলে না, উহ অজ্ঞানের অন্তর্গতত। যে আপনাকে ও আপনার 
সৃষ্টিকর্তাকে জানে, আপনার অনন্ত পরিণাম চিন্তা! করিবার উপযোগী হুক 
ফাহার.জাছে, সেই ব্যক্কিকেই জ্ঞানী ও মানুষ শ্রেণীর অন্তত বলিয়া! জানিও। 
 শঞ্হ সুজ ভাতঃ! সংঙার তিন দিনের খেলা! মাত্র, স্থির চিত্তে ভাবির! দেখ 
জনি যে, তোমার বাল্যকাল হইতে বর্তমান কাণ পর্ানত শের তায় চলি. 
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গিয়াছে কি ন|? জল আ্রোতের স্তায় বসরগুলি যেন. প্রত্যহ চলিয! যাইতেছে 
এবং ভোমার জীবন এইরূপ কয়টা বংসরের সম্রিমাত্র। আবার কল্যই তোমার 
কালের ভেরি বাঁজিয়। উঠিতে পারে, ফলতঃ তোমার ক্ষণস্থায়ী জীবনের কয়টাদিন 
যখন কালের গর্ভে বিলীন হইয়। শেষদিন উপস্থিত হইবে, মৃত্যুর অন্ধকারম় 
করল বদন-গহবরের অন্তর্গত হইয়া যখন আর্তনাদ করিবে, তখন মহাভয়ে, 
আকুল হয়! দ্বেখিবে যে তুমি কত নিয়স্তরে পতিত হইয়াছ। আরও দেখিতে 
পাইবে যেন যাতনা দকল পু্জীভৃত হইন্না তৌম।কে গ্রাস করিতে আসিছেছে। 
ভীষণ অন্ধকার! রক্ষ। করিবার কেহ নাই, যে প্রকৃত রক্ষক সময় থাকিতে 
তাহাকে জানিবার বা চিনিবার চেষ্টা কর নাই, কাজেই তখন তীহাঁকে মনেও 
আনিতে পারিবে ন! মথচ যাহাদের মুখ চাহিয়। এই বিষম ভ্রম করিয়াছ সংসারের 
তারণায় আকুল প্রাণে তাহাদেরই ডাকিবে, কিন্ হায়! সাড়া পাইবে না, 
তোমার পিপাসাশুস্ক কঠে শান্তির প্রদান করিতে কেহই অগ্রধর হুইবে ন1) 
কেননা তাহারাও ধে আপন আপন কর্ম শৃঙ্খলে বন্ধ, আপনার জালায়. অস্থির, 
কে সাড়া দিবে ! 

তাই বলিতেছি যে, সময় থাকিতে সাবধান হও, সংসার পথে চলিবার 
উপযোগী জ্রানলাভ কর, মোক্ষলক্ষ্যে ভোগের পথে অগ্রসর হও, প্রকৃত আত্মীয় 
ও বাঞ্জবকে চিনিয়' লও, যিনি আত্ম! বা প্রীভগবানের দিকে অগ্রদর করিয়া 
দেন তিনিই আতর, আর ধিনি বন্ধন মুক্তির কারণ হন তিনিই বান্ধব, সময় 
_ থাকিতে ইহাদের মহিত পরিচিত হইলে ইহারাই মধ্যবর্তী হই তৌমার প্রকৃত 
রক্ষক ও আপন হইতেও আপন সেই প্রেমময় শ্রীভগব।নকে চিনাইয়! দিষেন। 
তুমি নির্ভর ও কৃতার্থ হইবে, নচেং ভ্রমবশে যাহাদের আপন ভাবিতেছ, যাহার্দের . 
মুখ চাহিয়া আপনাকে ভুলিয়াছ, এবং যাহাদের জগ্ত আপন মঙ্গল ঘট পদদলিত 
করিতেছ, নিশ্চয় জানিও যে “তারা কেবল ডুবাতে পারে পা-থারে।” 

বলিতেছি ন| যে তুমি সংমার ত্যাগ কর,তবে আমার বলিবার উদ্দেপ্ত এই ষে, 
জ্ঞানলাভ পূর্বক আমক্িকে ভগবন্থুখীন করিয়া প্রকৃত মনুষ্যরূপে সংসার পথে 
অগ্রসর হও এব্‌ং যাহাদদের লইয়া সংসার করিতেছ তাহাদিগকে উন্নত করিবার 
চেষ্টা কর, যদি তাহার! ছুরদৃষ্ট বশতঃ তোমার মতানুযায়ী না চলে, তবে 
আপনার স্বরূপ জ্ঞান-অব্যাহত রাখিয়া তাহাদের সহিত ব্যবহার কর, 
তাহা হইলে মন্ত্র জানিয়া মাপ খেলাইলে যেমন দংশন তয় থাকে না, সেইকপ 
হার! তোমার-কোন কনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভাব ও ব্যবহার তেদে 
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প্রাকৃত ভোগই জীবের বন্ধন বা মুক্তির কারণ হয় জানিও, চতুর মক্ষিকা যেমন 
আপনার পাঁখ! ছুইটী দাবধানে রাখিয়া দূর হইতে শুড় বাড়াইয়। মধূপান কয়ে : 
ও গেট ভরিলেই উড়িয়া! যায় সেইরূপ বদি তুমি জ্ঞান ও ভক্তিকে অব্যাহত 
রাখিয়! প্রাকৃত ভোগ তৃষ্ণা নিবৃত্ত কর; তাহা হইলে ভোগ তোমার বন্ধনের 
শুধন স্বরণ না হয়া তৃপ্ডিদান ও প্রারবব্ষয় করিয়া বন্ধন মুক্তির কারণ হইবে) 
কেননা! যে জলে ভুবাইরা মারে, ব্যবহার ভ্রেদে তাহাই আবার তৃষা নিবৃত্তির 
কারণ হয়। | | টি 
বর্তমান সময়ে পরলোক তত লইয়া পাশ্চাত্য দেশের মনীধিগণ একা গ্রভাবে 
আলোচনা করিতেছেন, তাঁহার! যে মক দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়'ছেন তাহা 
সত্যপূর্ণ, হুতরাং হিন্দুশাস্ত্রের কল্পনা প্রস্থত বলিয়! উহা উড়াইস্ দিবার সময় 
আর নাই, যে কোন বাক্তি ইচ্ছ। করিলে সেই সকব পরীক্ষার ফলাফল অবগত 
হইতে পারেন, মৃত্রা পথগাবী অন্ঞানী পাপাআর ভীষণ যাতনা, বাসন! মণিন 
কন্দিদিগের অশান্তিময় অনুতাপ ও জীবন পথগামী জ্ঞানী নাধকগণের অগ্রাকৃত 
আননের মধুময় উচ্ছাস অবগত হই?ল লক্ষাহীন ও ভ্রাস্থ হৃদয়ের গতি পরিবপ্তিত 
হুইগ| যায়, জীবন মন্থর শীমাংস। ও অধ্যাত্মতব্েয দ্বার উদঘাটন করিবার 
অন্ত প্রাণ আকুল হইয়। উঠে, ফলে যেখানে আকুলত| সেইথানেই সাফল্য। 
আপনার তবিষ্যত উজ্জল ও আনন্দম করিবার জন্য হৃদয়ে আকুল পিপাসার 
উদয় হইলেই তাহার লক্ষ্য তগবনুখী হইয়! পড়ে ও তাহার গতি মৃত্ুর অন্ধকার- 
ময় পথ হইতে ক্রমশঃ পরিবত্তিত হইয়! জীবনের জ্্যোতীর্শয় পথে চালিত হয়। 
অনেকে মনে করেন যে দেহত্যাগ করিলেই মৃত হর, কিন্তু তাহা ভ্রম মাত্র, 
মৃত্যু শবের অর্থ অধোগতি, এবং অজ্ঞানী পাপাত্বাগণের জন্যই এই যন্ত্রাময় 
বিধান, ধাহার| জ্ঞানী ও সাধন শক্তি সম্পন্ন, তাহার! ছিয়পাছুকার ন্যায় উল্লাধিত 
প্রাণে দেহত্যাঁগ করিয়! জীবনের পথে উর্ধগতি লাভ করেন ও ক্রমে স্বরূপ 
চৈতন্ভের আনন্দময় স্তরে উপনীত হয়! কৃতার্থ হন। 
ক্রমশঃ 
শ্রীরেন্্রনাথ মুখোপাধ্যায় 


এভাব্তি” ১৯শ বর্ষ, ১৮, ৭ম সংখ্যা! মাঘ, ও ফাল্গুন ১৩২৭। 
গৌর-বিরহে 


(১) 
প্রাণ গৌর হে! 
(আমার) পরাণ কাদে কেন তোমার তরে। 
নাম করি,ল কেন নয়ন ঝরে ॥ 


কে তুমি মামার হও, , বল নাথ। বলে দাও, 
কি করে আপন করে, লই তোমারে। 
(ন্থধু) কীদিলে কি পাওয়া যায়, দেখা তব গোরা-রায় 


ইহার বিচার বল দেবে কে করে। 
পরাণ,কা।দ কেন তোমার তরে॥ 
ৃ 
নাথ হে! 
না দেখে তোমায় মন কেমন যে করে। 


মুরতির পানে চাহি নয়ন বরে ॥ 
কিরূপ ওরূপ তব, কি মাধুরী নব নব, 
সুঠাম দাড়ায়ে আছ কি প্রেম ভরে। 
ছুই বাহু উদ্ধে করি, বলিতেছ হরি হরি 
রয়েছি হেরিয়ে রূপ জীবনে মরে! | 
না দেখে তোমায় মন কেমন যে করে॥ 
(৩) 
কি ফাদে ফেলিলে নাথ! মরি কাদিয়া। 
্‌ .. তব নামে নাচে মোর হদি-নদীয়া ॥ 
যে দিকে ফিরাই আখি নদীয়া মাধুরী দেখি 
৮ ৪; পুলকে শিহরে তন্থ রূপ হেরিয়!। 
. থে কাজ করিতে চাই তাহাতেই স্থখ পাই 
এ নাম তব সর্ব-দিদ্ধি ভর অমিয়।। | 
কি প্রেম শিখা'লে তুমি মরি কীদিয়! ॥ 
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(৪) টু 
(তব) চরণের ধুলি আমি শিরে বান্ধিয়। |, 
. মন সুখে নাচি গাই তাখিয়া থিয়া ॥ 
কোন ছুধ নাই মোর তবে কেন আখি লোর, 
ঝরিতেছে সু মোর বুক ভাসিয়া। 
লোকে বলে গৌর হরি, . প্রেম ভকতি তরী, 
ইথে কিছু নাহি আন প্রাণ বধুয়।। 
কবে তুমি দেখা দেবে বল খুলিয়া ॥ 
(৫), 
গৌর হে। 
কাি যেন তব তবে দিন রাতিয়।। 
এই ভিক্ষা দাও মোরে গুণনিধিয়া ॥ 
কেদে কেঁদে মরে যাব, তব নাম ন| ছাড়িব, 
ছাড়ি যদ্দি রেখো তুমি কেশে বাধিয়া। 
যত দিন দেহ রবে, হ্ী'গোরাঙ্গ নাম লবে, 


তোমার চরণ দামী হরিপাসিয়া 
দাসী ব'লে মনে রেখ গুণ-মনিষ্া । 
হীহরিগদ গোস্বামী 


মানুষ কে 


পীভগবানের চৈতন্থ-বি্ৃতি সর্বব্যাপী, স্থৃতরাং মৃত্যু বা অজ্ঞানের অন্ধকার- 
ময় নিয়তম স্তর হইতে চৈতন্টের উদ্ধতিম স্তর পর্মাস্থ বাপু হইলেও. এই ব্যান্তির 
প্রকাশ ভেদ আছে, কূরধ্যালোক যেমন বিভিন্ন স্তরে বিিননরূপে প্রকাশ পাইলেও 
আধার যে স্তরের অনুযায়ী হয়, সেই স্তরের গ্যোতী তাহাতে প্রতিফলিত হয়, 
অর্থাৎ কূপ, গৃহ দর্পণ ও আত প্রস্তর প্রভৃতি বিডি আধার ভেদে প্রক্শ 
ভেদ হয় ফলতঃ আধার যত নির্মল হইবে, ততই উদ্ধন্তরের চৈতন্ত তাহাতে 
জ্ঞান স্বরূপে প্রতিফলিত হইবে, আতম প্রস্তরে ুর্ধ্যালোক পতিত হইয়! 
 কেজীভৃত হইলে যেমন সুর্্যমণ্ুলের সন্নিহিত অগিময় জ্যোতী মৃহর্ত মধ্যে 


মাঘ ও ফাল্গন ] মানুষ কে? হব 


নিকটবর্তী হয় সেইরূপ সাধকের হাদয়াধার সর্কোর্ স্তরস্থ চৈতন্তের উপযোগী 
হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ ভগবদদর্শন পূর্ববক মীয়াতীত,শিবত্বের অধিকারী হন এবং 
এই জনই শ্রীভগবান বহুদূরে অপিচ অতি নিকটে। 

এই ব্রহ্মাণ্ড সপ্তম স্তরে বিভক্ত আবার প্রতোক স্তরের কতকগুলি বিভাগ 
ও উপবিভাগ মাছে, দেহত্যাগের সময়ে জীবের মনে যে স্তরের ভাব প্রবল 
2য়, দেহাত্তে ভুব ও স্বঃ লোকে ছৃস্বতি ও সুকৃতি জনিত কর্মফল ভোগ শেষ 
ছইলে পুনরায় ভূলোকে আপিয়া সেই স্তরের উপযোগী দেহ ধারু করে, এই 
জন্টই গীতায়- গ্রীতগব(ন বুলিয়াছেন - 

যংযং বাপি ম্মরন্‌ ভাবং তাজত্যান্তে কলেবরং। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদ| তষ্টাবভাবিতঃ ॥ 

অর্থাৎ হে কৌন্তেয়! যে বে ভাব লইয়! দেহত্যাগ করে সে সেই ভাবামুষায়ী 
গতি প্রাপ্ত হয়। ৃ 

এইস্থানে একটি কথা ন! বলি থাকিতে পারিতেছি না, দগ্ধোদর পূরণের 
জন্য জীবহিংসার আধিকা যত হইতেছে, পণুভাবাপন্ন ম'নবের ততই বৃদ্ধি 
চইতেছে, কেননা! পৈশা'চক ভাবের প্ররোচনায় মানব যে সময়ে পশ্বা্দি বধ 
করে, এ পণ্ুগণ সেই সময়ে মানবের মুখ চাহিয়া প্রাণত্যাগ করায় পরজম্মে 
মানবের পরিচ্ছদ পরিধান করিলেও পশুর হৃদয় লইয়। ভূমিষ্ঠ হয়, স্থৃতরাং সেই 
নকল নিয়ন্তরের ভীবের নিকট মানবীয় ভাবের প্রতাশা করা বিড়ম্বনা মাত্র, 
যদিও উচ্চভাব সকল প্রত্যেক জীবের চিত্বাধারে বীজন্বরূপে নিহিত থাকে, 
কিন্তু সৎসঙ্গরূপ মৃত্তিকার সংযোগ না হইলে উহা! অঙ্কুরিত হইবে কিরূপে? 
কিন্তু হায়! সর্গ যেমন আলোকের নিকট যাইতে না গারিয়া দুর হইতে বৃথা 
গর্জন করে, সেইরূপ তাহারাও দাধুগণের নিকটস্থ হইতে পারেনা, অথচ আপন 
হীন স্বভাবের প্ররোচনায় দূর হইতে বৃথা চীৎকার করে। সতের সহিত খলের 
চিরশক্রত1) সাধুগণ তাহাদের কোন 'নিষ্ট না করিলেও তাহার! অহেতুক 
শক্রত| করিয়! একটু যাতনা-গ্ভ আরাম বোধ করে; কিন্তু ধূদের দ্বারা কিছু- 
্ষণের জন্ত আকাশকে মলিন দেখাইলেও উহা! শত চেষ্টা করিয়৷ যেমন, 
আকাশের গায়ে দাগ লাগাইতে পারে না, পরম্ধ বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইয়া 
পরিশেষে বঙ্কাগির দ্বারা দৃহ্মাঁন হয়, সেইরূপ মুঢ়গণ সাধুগণের তা বুঝিতে 
ন! পারিয়। কেবল বাহক কার্য দৃষ্টে নিন্দা করে ও লাধারণের চক্ষে তীহার্দিগকে: 
টীন করিবার বুখা। চেষ্টা পায়, ফলে তাহীরাই অশীস্তির দ্বারা তাড়িত হইয়া পরি- 





১৭৮ ভক্তি [১৯শবর্ধ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


টিউন ফি ডি তি 
শেষে নরকাগিতে দগ্ধ হয় কিন্ত ছূর্ব্ধির এইরূপ বিষময় ফলতোগ করিলেও 

কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধ বোধ না থাকায় তাহাদের চৈতন্য হয় না, সাধুগণও এরূপ 

মূড় জীবকে আপন কার্ধের ভাব বুঝাইতে বৃথা চেষ্টা করেন না, তীহীর! নীরবে 

আপন ভাবাসটুধায়ী পথে চলিয়া যাল। তক্ত তুলসীদাস বলিয়াছেন £ - 

পহস্তী চলে বাজাব মে,কুত্তা ভুখে হাজার 
সাধু ক! ছুর্ভাব নাহি, ষব নিনে' সংসাঁব ।' 
জীবগণ অজ্ঞান জনিত কর্ম-মালিত্ব দ্বাবা আপনচিন্তকে যত আবরিত কবে, 

ততই তাহার নিষ্নগতি অনিবার্য হয়, ভীব মাত্রেরই হৃদয়ে সদসৎ ভাবগুলি 
বীজন্ূপে নিছিত থাকে এবং সঙ্গেব দ্বারা উহা অস্কুবিত হইয়! ফলবান হয়। 

সাধুগণ অমস্তাঁব বৃদ্ধি করিয়া! সন্তাব গুলিকে আচ্ছন্ন কবিয়! ফেলে কিন্ত স্বর্ণকার 
যেমন সোঙাগার দ্বারা স্বর্ণের মল বিনষ্ট করিয়া জলেব' দ্বার এ সোহাগাকে ও 

ধৌত করিয়া ফেলে সেইবপ সাধুগণ সবে স্থাপা অফাবের বীজগুলিও জনন 
খবক্তি নই করিয়া চৈতগ্গবসে ই স্রাব গুণিকে ডুবাইয়। শিবত্ব লাভ করে। 

মনের তিন রকম তৃমি, অজ্ঞান তৃমি, ভ্ঞানভূমি ও চৈতন্ত তৃূমি। দেহান্ত- 

সময়ে মন অজ্ঞান ভূমিতে মবস্তান কবিপে মৃত্যাপথগামী হইয়া নরক যাতনা 

ভোগ কবে, জ্ঞান ভূমিতে অবস্থান করিলে জীবন-পথে ক্রম মুক্তিব আনন্দ 

+ও চৈতন্য ভূমিতে অবস্থান কবিলে গ্রকৃতিব "অতীত হইয়া সদা মুক্তির পরমীনন্দ 

লীভ কবে। ভাঁবই মনের উন্নতি বা অবনতিব কাঁরণ। থারমমিটারের পারা 

যেমন চাপ পাইলে উদ্ধে উাঠ ও তাপের অভাবে নামিয়! পড়ে, সেইরূপ 

সন্ভাবের তাপে মন উদ্ধন্তরাতিযুখে উন্নীত হয় এবং অসপ্াবে নিয়স্তরে নামিয়া 

যায়, এই ত্রহ্ধাণ্ডে চৈতন্তেব যতগুপি স্তব আছে, বদ্ধাণ্ডেব মানচিত্র স্বরূপ 

জীবের দেহ ভাণ্ডেও তাহা আছে, সাধনের দ্বারা ভাবগুলি যে পরিমাণে উদ্বগামী 
হইবে, দেহান্তে ত্রঙ্গাণ্ডের সেহ স্তর পর্যযগ্ত তাভাৰ গণি অব্যাঠ৩ থাকিবে। 
অতএব ভাই উন্নত হুইবাঁর চেষ্টা কর, অগ্তানেৰ ঝুহকে ক্ষণস্থায়ী জীবনটাকে 
বুথা নষ্ট করিয়৷ অনন্ত যাতনার বীজবপন করিও না, মোহ-নিদ্রা হইতে জাগরিত 
হণ, কাপুকষের স্টায় প্রবৃত্তির দাঁস হইও প1, বীরের গ্ঠায় প্রবৃতির প্রত হইয়া 
বিষয় ভোগ কর। নারিকেলের ছোবড়া খুলিয়া জল খাওয়ার স্থায় রূপ রসাদি 
বিষয়ের মধ্য হইতে চৈতত্ত-রদ আহরণ কর, কম্মকে সন্ভাবের ছণচে ঢালিয়া 
জীবন পথে অগ্রসর হও, তাহা! হইলে শীক্ই ধর্মের বিমল আনন্দ উপণৰ্ধি করিতে 
সক্ষম হইবে। শাস্ত্রে তিন সত্য করিয়া বলিতেছেন-_ 


শি কান] মানুষ কে? 5৯ 





রানি স্থখং রানি সুখং ধর্াদ্ধি সুখংগ। 
: অনেকে কর্খকে ধর্শা মনে করিয়া! গ্রবঞ্চিত হয়, উপায়কে উদ্দেন্ত মনে 


করায় আনন লাভ করিতে পারে না। কর্ম্_উপাযন ও ধর্ঘ-_উদদেন্ট, অর্থো- : 


পার্জনরূপ উপায়ের উদ্দেশ্ত ভোগ করা, কিন্তু উপার্জনকেই উদ্দেস্ত মনে করিয়া 


ভোগ না করিলে যেমন কষ্টমাত্র সাঁর হয়, ভোগের স্খলা করাঞ্জায় না৷ সেইরূপ, 
যে কর্ণের দ্বারা ধর্মের বিমল আনন গাত করা যায় ন! তাহা দুঃখ জনক, অকর্ম 


মাত্র, তামসিক ও রাজসিক কর্মের দ্বারা নিম ও মধ্যগতি মাত্র লাভ' হয, কিন্ত 
ছুংখময় অজ্ঞান ভূমি হইতে উন্নীত হওয়। যায় ন। স্তাই বলিতেছি যে, সাধুসঙ্সের 
দ্বারা কম্মের স্বরূপ অবগত হও, 'একমাত্র সান্বক কর্মৃই ধর্শমন্দিরে প্রবেশ 
কিবার "সাঁপান এবং জ্ঞান সেই মন্দিরের দ্বার স্বরূপ । গীতায় ভগবান 
বলিয়াছেন “যোগ; কম্ম? কৌশলম্‌্* অতএব প্রথমতঃ সাব্িক ক্চের তত্ব 
অবগত হইয়৷ তদ্বার৷ জ্ঞানগা'ভ পুর্ৰক বখন ধর্মের উপলব্ধি করিতে পারিবে 
এবং ভাবের মোপান অবণঞ্কন করিয়া চৈতন্ঠের স্তরে উন্নীত হইতে থাকিবে, 
তথন আর ভয় থাকিবে না, নিত্যানন্দে হৃদয় পর্ণ হইয়া যাইবে, লামান্ত অগ্নির 
দ্বারা ধেমন একট! প্রদেশ দগ্ধ হয় সেইরূপ ধর্মের উপলব্ধি অল্প পরিমাণে হইলেও 
উহা মহাতয় হইতে ত্রাণ করে ইহা ভগবদ্বাকা, গীতায় ঠাহার এই অভয় বাণী 
অঙ্গস্ত অক্ষরে লিখিত আছে, তিনি বলিয়াছেন-_ 


“ন্বর্লমপান্ত ধন্বস্ত ত্রায়তে মহতে। ভয়াৎ্গ। 


পাঠকগণ! ধর্ম ও কন্মের তত্ব মন ও চৈতন্যের সংযোগ রহস্ত বিশদ তাবে 

বুঝইবার ইচ্ছাছিল কিন্খু প্রবন্ধ দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে দেখিয়া এই স্থানেই ক্গাস্ত 

হইলাম। অবশেষে পাঠকগণের নিকট 'আামার নিবেদন যে, তাহার] যেন মধ্যে 

মধ্যে এই প্রবন্ধটী পাঁঠ করেন, নিঃস্বার্থ ভাবের প্রভা ও কার্যকারিতা শক্তি 

« অসীম, সেই জন্যই ভগবৎ প্রেরণায় কেবল লৌোকহিত্ের জন্ত ইহা প্রচার কর! 

_ হইল, পাঠে যদি পাঠকের হৃদয়ে গত্তাবের বীজ সঞ্চার হইয়৷ একজনেরও চিত্ত 
ভগবন্ুথীন হয় তাহা হইলেও আমি কৃতার্থ হইব। 


শ্রীহরেনরনাথ মুখোপাধ্যায় 


১১৩ ভক্তি [১৯শবর্ধ, ৬ষ্ঠ ৭ম সংখ্যা 


শ্রীশ্রীঈশ্বরতত্ব 


(অখগ্ডাকারতত্ব) 


* পুষ্করিণীতে কটি |ঢণ ফোলটেই দেখিতে পাইবেন যে যেখানে সে টিটি 
পড়ে প্রথমে তাহার চত্ু্দিকে একটি বুত্বাকাব এরঙ্গ উৎপন্ন ইয়, তারপুর 
তরঙ্গের চারিপাশে আর একটি বৃহন্তর বুস্তাকার শুরগগ উঠে, পুনরায় সেই দ্বিতীয় 
তরঙ্গের চারিপার্খে তৃতীয় তরঙ্গ তৃতীয় তরগ্জের চারিধাবে চতুর্থ ৪রঙ্গ ইত্যাদি” 
ক্রমে বছু বনু বীঠিমাল! সঞ্জাত হইয়া শেষে ওরগ্গের মাঘা5 যতই স্বর্ন হউক ন! 
-তীব ভূমিকে স্পর্শ কবে। 

জগতের কম্মাবলীও ঠিক এক: পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও একেব পর এক ক্রমে 
অনন্তকশ্ন উদ্ভত হ/| পুধিবা যেন কর্খেগ সমু, অতীও এ বন্তমান যুগের 
মানবেচ্ছা যেন বাতাস, সেই ইচ্ছাণ্ল্সংযোগে কন্মের উন্মিমালা, সদাই জগতার্ণবে 
প্রবহমান রাইয়াছে । কোন করব স্বতন্থ থা পৃথক নঙে। শৃঙ্খলের ন্যায় একটি 
আর একটির সহিত সংযুক্ত আছে। গ্ৃতরাং কতকগুলি কর্ম গ্রত্যক্ষ বাদৃষ্ট 
আর কতকগুপি পরোক্ষ বা অদৃষ্ট এই পরোক্ষগুণিই অৃষ্ট নামে অ তহিও হয়। 

ভীবগ্রণও কপ পরম্পৰ সংসষ্ট ও সপেক্ষ। পরম্পর পৃথক প্রতীয়মান 
হয় বটে-বস্তঃ িন্থ পক নয়। “শে ম্ণগণাইব একপাশে সকণ্ছে 
আবদ্ধ মাছে। বেত কাাকে ছাড়িয়া যাইবার যো নাই। 

গ্রহ-নক্ষত্রগণ ও তাই। দোঁধপে পৃথক মনে য় কিন্ত সে মকুমির মরীচিকা 
ভ্রম মত্র। পুথক নয়-পরস্পব গাথা আছে। এক মছ। মাকর্ষণে মকলেই 
সংব্ধ আছে। কোথাও বাইবার উপায় নাই। 

মনে করুন আপনি ময়দা খাইবেন; আপনার এ খাওয়৷ [ক্রয়ার জন্ত 
আর একঞ্জনকে গম পেষণ করিতে হইবে । আবার তাহার এ পেষণ ক্রিয়ার 
জন্ত আর একজনকে প্রস্তর ছেদন ও অন্ত একজনকে গম উৎগাঁদন করিতে 
হইবে। তজ্জন্ত লৌহের প্রয়োজন। তজ্ন্ত একজনকে খনি হইতে লৌহ 
সংগ্রহ করিতে হইবে । একজনকে লৌঠ বহন কারতে হইবে ইত্যাদি ক্রম 
গণন| করিলে সকল কনম্মহ পরম্পর সাপেক্ষ প্রতীত হইবে। 

ক্রিয়াগুলি সাপেক্ষ হইলে এ ক্রিয়ার কারক ভীবগুপিও যে পরস্পর 
সাপেক্ষ তাহা আর বুঝাঁইতে হয় না যিনি লেখক তিনি লেখনী নির্মাতার 





মাঘ ও ফাল্গল] সতর্কতা ১১১ 
মুখাপেক্ষী। লেখনী নির্মাতা আবার লৌহ সংগ্রাহকের মুখাপেক্ষী ইত্যাদি 
ইত্যাদি। পঞ্ুপক্ষী গ্রহ নক্ষত্রের মধ্যেও তাঁই। 

তবেই এখন বুঝুন বিশ্বব্ন্ধীত ও তৎস্থিত জীবনিচযন কর্ীবলী সকলে - 
একত্রে বা সাকল্যে এক অখণ্ড বস্ত কিনা? শুধু চোখের দেখায় পৃথক্ক মনে 
হইতে পারে ? বিশ্ব একবার জ্ঞানের সেই তীয় নয়ন দিয়া দেখুন দেখি, 
বিশ্ব বরঙ্মাগডাবলী এক অথগ্জ চৈতন্যময় পদার্থ কিনা এবং তাহ! সেই 'একেরই" 
একাংশ স্বরূপ 'সেই একেরই মহিমাখ্যাপন করিতেছে কি না? ঠিক যেন 
একটা সুবৃহৎ বিশ্বষোড়া জয়েপ্টষ্টক কোম্পানি বা যৌথ কারবার। কতকগুলি 
মনুষ্য,পণ্ড, ভূমি, জল ৪ মাল মসলার সমষ্টি বা সমাঙ্তার। 

শীসতাচরণ চন্দ্র বি, এ 





(১) 
অবিষ্যা-বিলাসে রহিলে মগিয়।। 
দেখিলে না কতু চক্ষু উন্মীলিয়। ॥ 
যঠনের ধন জীবন বতন 
প্রবল দস্্যতে লল লুটিয়া ॥ 


(২) 
অসার অর্থের রঙ্গণাবেক্ষণে। 
রেখেছ চতুর দ্বারবান গণে॥ 
শহা নবদ্ধা র। রংণিয়! বিহার, 
করি সুলিয়! বিষয়-বাগনে ॥ 


(৩) 
থাকিতে মময় হওরে চেতন। 
দূর ক'রে দাও গুগু দন গণ 
. জ্ঞানগড়গা ধরে প্রতি দ্বারে দ্বারে 
গ্ররি হইয়! কররে ভ্রমণ।॥ 


১১২ ভক্তি [১৯শবর্ষভঠণমসংখ্যা 


(৪) 


কিন্বা রুদ্ধ করি থোল৷ নবদ্বার। 
অমুপ্য জীবন দাও উপহার ॥ 
্রন্থা ভক্তি সচ ট্রাঞঃবি চরণ--- 
(ন্দাথ) ভব ভয়েযাদ পাইবে উদ্ধার ॥ রর 
শ্রীডূপতি চরণ বন্পু। 





শ্রানরহরি সরকার ঠাকুর 


ইার নিখাঁস বর্ধমান জেলার অধীন কাটোয়ার সান্লিধা শ্রীথ্ড নামক গ্রামে। 
ইনি অন্বষ্ঠ কুলোছুব। ্রীমন্মহাপহব পার্ধদ মধো যদিও বিখ্যাত কিন্ত 
মূল গ্রন্থ মধ্যে দেখা যায়, ইণি জীমন্মহা প্রতব শ্রীনবদ্ধাপ শীল! একবারেই দর্শন 
করেন নাই। শ্রীচৈশুম্ভলীলাব মল মুথ্যগ্রস্থ জ্রীচৈতন্ত চবিতামূত , মা 
কাব্য, ইহ শ্রীমন্মস্াপ্রভূর রুপা প্র'পু এব পি হপ্রবববক বকর্ণপুর মহাশয় 
দ্বারা বণিত। এই এ্থ ্রীমনমা প্রন্থব অপ্রকটেব ৯ বৎসর পাব প্রণয়ন হয়| 
ছিল, গ্রন্থেব শেষভাগে ত্রায়াদশ স্বর্গে কেবল এহ কয়েকটা কথামান্র 
বর্ণন! করিয়াছেন। যথ্‌- 
হখং শ্রীপুরুযোনতমে স্থিতবতি প্রতাসমা সীদ্ধনিঃ 
সর্বেসাং বিদিশাং দিশাঞ্চ জনতা সোৎকণ্া! মেবাশ ৩ 
যে চান্যে খলু সশ্তারাজ সুমতিস্তদত্রাহ পুল্রাদয়ো 
যে চান্যে রঘুনন্দনে। নরছরি শ্রীমুকুন্দািক ঈতি। 
অর্থাৎ - এইরূপে শ্রাগৌবচন্ত্র শ্রীপুরুযো্মে স্থিত হইল্টে প্রতি দিকে ধ্বমি 
হওয়ার, সমত্ত দিগ্িদিকের লোকসকগ অঠ্াত্কগ্ঠায় সমাগত হইল। তথা সত্য- 
রাজ জুমতি এবং তাহার ভ্রানৃ-পুত্রাদি ও অন্তান্ঠ যে সকল রঘুনন্দন, নূরহরি ও 
মুকুনদ প্রড়ৃতি বহুবিধ ভক্তদকল সমাগত হইল। 
উদ্জ গ্রন্থে গ্রীনরহরি গতির নামগন্ধ এই পর্যাস্তই শে হইল, উহা ভিন্ন 
অন্ত কোন কথাই বর্ণন! দেখা যায় ন1। পু 
প্রসগহাপ্রন্থু অপ্রকট হইয়াছিলেন ১৪৫৫ শকে, উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন হইয়াছে 
১৪৬৪ শকের আষাঢ় মাসেয় সোমবারে কৃষ্ণপক্ষীয় দ্বিতীয়া তিথিতে । বা. 


মাঘ ওফান্তন] শ্রীনরহরি সরকার ঠাকুর ১১৩ 


বেদারসাঃ শ্রুতয় ইন্দু রিতি প্রসিদ্ধে 
শাকে তথা খলু শুচৌ গুভগেচ মামি। 
বারে সুধা কিরণ নায়ামিত দ্বিতীয়! 
.তিথাম্থরে পরিসমাপ্তি রভাদমুযা ॥ 
মাবার এ কবিকর্ণপুর মভাঁশয় কত প্রীচৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের নবমা্কে 
সাহা বর্ণনী। হইয়াছে তাহাও শ্রবণ করুন। 
অর্থাং--তন্মধ্যে গৌড় দেশীয় লোক ভগবানেৰ প্রিয়, গৌড়ীয়গণের মধ্যে 
অতিগ্রিয় শত শত ব্যক্তিকে দর্শন করিলাম। সাহার! ইহাকে পূর্বে না 
দেখিলেও অতীব মৌভাগ্যশালী। যেমন খণ্ডবানী নরহরি প্রনথৃতি ভাগ্যবানগণ 
গ্রথমে ইহাকে দরশন করেন নাই এক্ষণে প্রতি বংসর পুরুষোন্তমে আগমন 
করেন। এই উন্চ় গ্রন্থে প্রীনরহরি প্রঠতির পরিচয় বা ইঙ্াদের গুণগ্রাম 
এই পর্যন্তই বর্ণন। হইয়াছে । ইহাতে মাচা বুঝা যায় পাঠক পাঠিকাগণ বিচার 
করিয়। দেখিবেন। এই গ্রন্থ প্ীমনা গ্রততব মগ্রকটের ৩৯ বংসব পৰে প্রণয়ন 
হইয়াছিল। | 
আহা! বাহার উচ্ছিটি ভক্ষণে আমার কাবোব রচয়িতা বাগাদিনীর 
অনুগ্রহ ভাজন ইয়াছি, সেই ভগব!ন শ্ীগৌরাঙ্গচন্ত্রেব গুণাবলী কর্ন করিয়া 
আমার যাহ! কর্তব্য তাঁাই করিয়াছি ইহাতে যে পণ্ডিতগণ অনুবাদ করিবেন 
ঠাহারা অন্ত বিষয় শ্রবণ করুন। আমি এই অপূর্ব গৌরাঙ্গচরিত্রের নিরন্তর 
বন্দন! করি, কিন্তু ত/হাব! এই পীলকে মেন আমার স্বকপোল করিত মনে 
না করেন, ইহাই মামা গ্রার্থনা। 
আমি যেমন দেখিগাছি ৪ যেমন শুনিয়াছি তামুসারেই এই শ্ীচৈতন্ভের 
পবিত্র কথাঝলিকে যথামতি গ্রন্থূপে নিবদ্ধ করিলাম, কিন্কু দুঃখের বিষয় এই 
যে, তাহার প্রিয়মওপী একবারেই অস্থহিত সুতরাং এই কথ! কীর্তন গুণে স্বয়ং 
ভগবান শ্রীকঞ্জ আমার প্রতি প্রসন্ন হউন। ইহাই হইতেছে ্রীগ্রন্থকারের নিজৌক্তি।: 
উাঁহার দেখ! কথাই তিনি গরন্থরূপে নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, ইহাতে অবিশ্বাস ' 
করিবার কোন কারণই নাই। তিনি ম্প্ই বলিয়াছেন শ্রীথত্ের প্রীনরহরি 
গরকার ঠাকুর প্রভৃতি শ্রীমন্মহাপ্র্কে লীলাচলে গিয়াই দর্শন করিয়- 
ছিলেন। এই সমস্ত কথাতে আস্থা ন! করিয়া যাহারা কতকগুলি আধুনিক 
বাজে বছির কথ! লয়! গ্রবন্ধ লেখালেখি করেন, তীন্াদিগকে আর কি বলিব | 
বলুন। আরও দেখুন শ্রীচৈতত্্লীলাতে যিনি সাক্ষাৎ বেদব্যস দেই শ্রীবৃন্দাবন 
৮ ২৫স্পহ 





১১৪ ভক্তি [১৯শবর্ষ৬ঠ ৭ম সংখ্যা 





দাস ঠাকুর, আপন গ্রন্থে অর্থাৎ শ্রীচৈতন্ত ভাগবত গ্রন্থের মধ্যে ধে নরহরি 
গ্রাভৃতিব নাম পর্যান্ত বর্ণনা কবেন না, সেই নরহংরিকে লইয়া! এত আন্দোলন 
করা অতি অসঙ্গত। বিশেষতঃ তিনি শ্রীমন্মহাপ্রতৃব অতি অন্তবঙ্গ পার্ধদের 
মধ্যে কেহ ছিলেন, এই কথ|। কিবপে বিশ্বাম করিতে পাব! যায় বলুন? 
যে বৃন্দাবন দাস ঠাকুব মহাশয় স্থন্ধে শ্রীচৈতন্থ চবিতামৃত গ্রন্থ প্রণেত। শ্রীকৃষ্ণ 
দাদ কবিবাছ মহ্াশষ আপন গ্রস্থেৰ আদি ৮ পবিচ্ছেদে বর্ণনী করিয়া- 
ছেন যে,_- 

“গুবে মঢড লোক শুন শ্ীচৈতগ্ত মঙ্গল। চৈতন্ত মহিমা যাতে জাঁনিবে মকল। 
কৃষ্ণচলীলা ভাগবঠে কহে বেদবাস। চৈহগ্ত লীলাতে বাস বৃন্দাবন দাস । 
মনুষ্য বচিতে নাবে পউ্ছ গ্রন্থ ধগ। বন্দাবন দাস মথে বক্তা শ্ীচৈতন্ত ।* 
এই প্রাচ৩গ্ ৬াণৰত 515 চাদের বিশ্বাস নাই, যে গন মধ্যে শ্রীনবহরিৰ 
প্র্তিব নাম গা91 11 শা, হাহা শ্রমহাপ্র+র পানদে মধো কেহ বটেন 
কিন! ভাহা ভাঙবাই বাঁঁতে পাবেন, আমরা এই সম্বপদে আব কিছুই বল্িত 
চাহি না। 

শ্ীৃষ্খদাদ কর্বা গোস্বামী মহাশয় শ্রীচেতন্ত চরিতামূত গ্রন্থের মধো ১৩শ 
পবিচ্ছোপ বণনা ক বখাছেন যে, 

প্থথেশ সম্পদা কবে অহরে বীত্তন। নবি নাটে '্ঠাহ। ভবধুনপ্দন। 

এই লেখ।ছেউ ভি 5 হইতেছে যে, জীনবঙ্কবি গর “65 ভক্তগণ হ্রীমনঙ্থা গ্রতৃব 
সমভিব্যাহাবে ্রীসকীর্ভন ব্নিতেও সণর্থবান ছিতেন না। শ্রীলোচনপাসের 
কৃত আধুনিক প্রীচৈতন্মগগপ গ্রন্থ-সম্বদ্ধে বাদেণে একটা ববাবব প্রবাদ চলি- 
তেছেধে এ্রাচৈতগ্ক ভাগবত গঞ্ছে শ্রীণববি প্রগ্তিব নামোনখ ন| থাকা , 
কারণেই শ্রীনবহবি দাদ মাপন শিষ্য শ্রী, ঢন দস ক শ্য়ি। আচৈতত্তমঙ্গল গ্রন্থ 
প্রণঃন করেন। 

্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থগানি9 সেইপ শ্বাথখ% শিবগী এনিত্যানশদ দাস ওগ্রন্ 
কন্ঠ” ইনি জাতিতে নৈচ্ভা এব শ্রীনববি দানের আশ্বীগ বলিষই শ্রশ্রীনিবাস 
আচার্য্য ব্রাঙ্গণ কুলোছব হইলেও তাকে দির়। শীণবচণি দাসের দাসত্ব পর্যান্ত 
বর্ণনা করিয়। গিয়ছেন। ফলকথা বৈগ্থজাতি সকপ অ'তশয় স্ব্জাতি বসল 
বলিয়াঈ এই সকল গ্রন্থে প্রকাশ হইয়াছে কিন্ত এই মমন্তগ্রন্ধ অতিশয় 
আধুনিক | | 

্রপ্রেমবিলাম গ্রন্থ শ্রীমন্মহাগ্রতুর অগ্রকটেখ প্রান ছুইশত বৎসর পরে 


মাঘ ও ফালঙ্কন] শ্রীনরহরি সরকার ঠাঁকুর ১১৫ 


গ্রণীত হইয়াছিল। এই ্ত্ীপ্রেম বিপাস গ্রপ্থের পরিশিষ্ট গ্রন্থ হইতেছেন শ্রীকর্ণানন্দ 
এবং শ্রীভক্তিরদ্লাকর ইত্যাদি। শ্রীতক্তিরদ্লীকবের জন্ম ১৩০ কি ১৪০ বংসরেব 
অধিক নহে। 

এই নকল আধুনিক গ্রন্থের পয়ার গুলি গ্রদাণ স্বধ্ধণ - ৯৭ কবিগা, অনেকেই 
শ্রীনরহরি দাঁসকে ্রীম্ু্ীগ্রভূব নবদীপ লীলাব সাঁকী কবি:5 চাহেন। আবার 
পদকল্পতরুর সংগৃহীত আধুনিক কবির পদগুলিতে এক্ষণ নরহনি দাসেব 


মন্ুকুলে আসিতেছে । 

থা শ্ীমন্মহা প্রহব--দন্ধা। আবত্রিক পদের মধো বণনা হই *ছে যে, “নবঙ্বি 
গদাধর চামর ট)লায়” এই পদটী /নরহগি দাসেব দন্ব শিষ্য দানা প্রণীত, নতুবা 
এরূপ অসঙ্গত কথ! বণনা তহবে কেন , যে হেতু পৃব্বেই খা ভইযাঁছে যে, 
হীনরৃহরি দান হ। গ্মাপ্রভুব শ্ানবদীপলীলা। আদৌ দবশণ করন নাই, ৬খন 
শ্ীনবদ্ধীপ্লীলাকাপিন দখন শ্রীমশ্ পরব আাবাতিক হওয়াছিল, ৬খন ইনি 
1াস তথার ছিলেন না। গুণে পুর্বা মহাজন কৃত পণ্ণই বি প্রমাণ স্ববগ এক্ষণে 
গ্রহণ হইথা থাকে। হখন নিক শেখিত পছ ইট বিশেষ গগেই প্রমাণ দিতেছে 
যে, শ্রীনর্া্ দাস হীনবদ্ধীণ তীনাতে আমভাপগ্রহর সঙ্গী নহেন। যথা পুন 
মহাজন কৃত পদ্য । *শ্রাথণ্ডের ভক্রগণে,_ মহাপ্রহব গৰশনে নীলে করিল! 
গমন | দেখি শিবানন্দ ধাইয়া, কহেন প্র্‌রে গিয়া, শুনি প্র* আনন্দিত মন। 
কহে গোরা ধণমণি, কি নাম কাহার শুনি, আন দেখি দেখি তা"নবারে। 
শুনি সেন শিবানন্,, পাইয়| গবমাণশ, ৬াকি আনেন প্রভব শোচরে। আমিষ! 
ঠমিতে পড়ি, কাদছেন নবহণি, শবঘুনন্দন শ্রীদুবদদ। পলকে পুণিতকীর, 
স্বেদজল ঝতিযাঘ) মন্দ মণ! হয় ধেত ম্পন্দ | কাতবে কাঝুতি করি, কহে সবে 
ধিরি ধিরি) কি কহিব দুদৈব সবার । নদীর [এহারবঙ্গ,সে সুখ হইল ভঙ্গ,দেখিতে 
নাপাইণ কিছু তাঁব॥ হাহা গর দয়াময়। দাঁসে দাও পদীশ্রয়, কুপাকরি 
বাথ শ্রীচরণে। এত বলি 1শুগজন, ধরিলেন ভীচবণ, বাস্ুদেখে থাকি সন্গিধানে।” 
"করুণার পারাবার গৌরাঙ্গ আমাব। একে একে ভুনি কোল দেন বাব বার। 
বলিলেন করুণ। করিয়া কত কথা। শুনিয়া! প্রভুর কৃপা দূরে গেল ব্যথ|॥ 
দেন: শিবানন্দ প্রভু কহিলেন হাসি। স্বজাতি স্ব সন্নিধানে রাখ ভালবমি। 
যাহ এবে সবে নিজ নিজ বাস স্থানে । এতবলি বিদায় দিলেন তিনজনে। 
মিধারে সাদরে প্রভু বিদায় করিয়। মধ্যাহ্ন করিতে যান হরিধনি দিয়া। 
দেখি বনু রামানন্দ আনন্দ পাঁইল। ভক্ত সে গ্রীগৌরাঙ্গের মিলন গাহিল।» 





১১৬ ভক্তি [১৯শবর্ষ ৬ঠ ৭ম সংখ্যা 





পীমগ্সহাগ্রভু যখন মঙ্ল্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া ্রীনীলাচলে গমন করেন 
তখন তীহার সঙ্গে কে কে গমন করিয়া ছিলেন, তাহাই শ্রীকবিকর্ণপুর মাঁশয় 
্রীচৈতন্ত চরিতামৃত মহাকাব্য বর্ণন1 করিয়াছেন-- 

অর্থাৎ ভুরি করুণ শ্রীগৌরচন্্র মনথষ্ট চিত্তে যখন শ্রীনিত্যানন্দকে অগ্জে 
করিয়া গমন কহ্তেছেন, এমন সময় নিজপদে শত্রত শ্রীগদাধর গ্রভৃি 
্রা্গণগণ মুকুন্দ এবং অন্তান্ট তক্ত সমুদয় কতৃক পরিবৃত হইয়া কথঞ্চিত। 
খে প্রভু অবলোকিত হইতে লাগিলেন। এই বথার পাল্টা কথা 
শ্রীগোলক দাস যাহ! গান করিয়াছেন তাহ! এবণ করুন “পণ্ডিত শ্রীগদাধণ 
অবধুতবায় নরহরি আদিকবি কত সঙ্গে যায়। ই্াকেই বলে, "মাথা নাই-_ 
তার মাথা ব্যথা, অতএব পাঠক, পাঠিকাসকণ এক্ষণ বিচার করিয়া! দেখুন 
ঢরইটা কথার মধো কোন কথাটা সমীচীন ? 

অনেক আধুনিক পয়ারে পুর্থীগুলি এক্ষণে মুদ্রায়, ব কৃপায় মুদ্রিত হই 
রস্থরূপে পরিগণিত হইয়াছেন। সেই সমস্ত পূথীর পয়ার তুপিয এক্ষণ অনেব 
নব্য কবি ,সকল প্রবন্ধ লেখা লেখি কৰিয়া' গৌড়ীয়'বৈষব জগতে আদৃ 
হইবার ইচ্ছা করেন, ইহা অপেক্ষ! দুঃখের কথা আর কি হইতে পাবে? কালেং 
কি বিচিত্র গঠি 

হায়। হায়! কালে কালে হইতেছে কি? আব হবেই বা কি? দিন্‌ দিণ 
কতই নূতন নূত্বন কথা প্রকাশ হচ্ছে, তাহাব ইয়ন্তা করা যাঁয় ন|| নৃত্তন দ ধন. 
নূতন নূতন দেবতা গঠন। নৃতনত্, ম্তনমন্্ নূতন নুতন ফড়যন্ নুতন 
নুতন নাম, নূতনধাম, নূতন নূতন নধিষ্ঠান। দূতন উপাধি নূতন বিধি, নৃতন 
নৃতন হতেছে ব্যাধি। হীয়! হায়! এবোগের কি আর ওষধ নাই? সকণেহ 
এক্ষণ বড় হইতে সাধ করিতেছে, যাঁহা সত্য তাহা মিথ্যায় পরিণত করাইয়া, 
মিথ্যাকে সত্য করিয়া তুলিতেছে কি সর্ধনাশের কথা? হে ভগবান! হে 
শ্রীগৌরহরি ! তোমার শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণখগথকে এই বিপদ হইতে উদ্ধার ক৭, 
প্রভু সত্যের জয় হউক। ইতি 


হরীনৃসিংহপ্রসাদ গোস্বামী 





* এই সথন্ধে পাঠকগণ ইচ্ছা করিলে কিছু লিবিতে পারেন আমর] গক্তিতে রুজং 
কঙ্গিব। (ত8%) 


ওপারের দেশ ১১৭ 





টি 


(১) 
আছে গে! মরতে অপুর্ব দেশ, 
পূর্ব-সৌন্দ্ধ্য স্বভাব বেশ! 
মকলের কাছে দেয়না দেখা, 
সকলেই তারে পায়না হে! 
0২) 
এপাঁর হইতে ওপারে দেখিলে, 
দৃঢ় ধৈরলে, মন না বাধিলে, 
নদীর মায়াতে নুখ-সৌন্দ্যা 
হেরিবে দুঃখেতে ভর! হে! 
(৩) 
এপারে যখন ঘোর আধার, 
জীব-রব শুধুই হাহাকার! 
সেপ|রে তখন দিবা-আলোকে 
জীবানন্ন ধ্বনি গুনি হে! 
(৪) 
মোদের এদেশে ধনি-নিধধনী 
আছয়ে কতই জ্ঞানী অজ্ঞানী; 
ওদেশ এমন--সকরোই সম, 
মাঁন-অভিমান নাই ছে! 
(৫) 
এদেশে সকলি ভঙ্গ-প্রবণ।. 
কাঁলের করালে করে গমন, | 
সেদেশে কাল মানব-অধীন 
_ আনব-আজ্ঞায় চলে হে! 


(৬) 
গশু-পক্ষি নর সকলে সেখ! 
একই স্থুত্রে সকলেই গাঁথা, 
মকলের মন সকলে বুঝে, 
সকলেই বন্ধু বান্ধব হে! 


(৭) 
নাহি সেদেশে চোর দস্থা-ভয়, 
সদাই সকলে নিতা-অভয়, 
সদাই সেখানে নিত্য আনন্দ, 
বিমল সৌন্দর্য শোভে হে! 


(৮) 
ওপারে গেলে সংসার যাঁতন!, 
ক্ষণিক_-বিভব সুখ কামন। 
বিনিময়ে এর পাইব মুক্তি 
অনন্ত দেহে মিপিব হে! 
(৯). 
চাও যদি তুমি যেতে ওপারে, 
মায়া.নদীতে মন-ত রণী 
ছেড়ে দাও সেই পুর-জোর়ারে। 
সত্য তোমার তরীর মাঝি 
দয়া-প্রীতি ভক্তি দাড়ী মাঝি, 
যাবে তরী হুহু ক'রে পর-পারেতে হে 


্ীপশিত্ষণ পাত্র। 


ক আপা ও 
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গুরুপদাশ্রয় 


কৃপা স্ুুধ। সরিদ্যস্তয বিশ্লমাগ্রীবয়স্ত)পি | 
নীচগৈব সদাভাতি ভং শ্রীচৈতন্তমারয়ে ॥ 

. হরিদাস--( গুরুদেবকে সাষঙগ প্রণিপাতপুর্বরক সবিনয়ে জিজ্ঞানা করিলেন), 
গ্রতো, বাস্তবিকই আপনি দয়ারনিধি, আমি চক্ষু হারাইয়াছিলাম, মোহতিমির 
আমাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিল, আমাকে এতদিন 'এক অদ্ভুত মায়ারাজ্যে 
ঘুরাইতেছিল, আমি মায়া-পিশাটীর হাতে গড়িয়। মহানন্দে পৈশাচিক 
আমোদে মজিয়াছিলাম, সাধ করিয়া কাল-সর্পকে কঠহার করিয়া! আনন্দে 
অধীর হইয়াছিলাম) ক্রমে ক্রমে মোহ-মদরার নেখ! এমন জমিযা গিয়াছিল 
যে, নিঙ্গের রক্রমাংদ ভক্ষণ করিয়াছি১আর আনন্দে তাওবনৃত্য করিয়াছি। 
আমি আত্মহ!) প্রভে! ! এখন আমার প্রায়শ্চিন্ত বিধান করুন। যদি কূপ 
করিয়া জ্ঞানাঞ্জন-শলাক1 দ্বারা আমার মায়ামুগ্ধ চক্ষুকে উদ্মীল্তি করিলেন 
তবে তনত্বোপদেশামূত দাঁনে নিস্তে্ চক্ষুকে শক্তিখালী করুন । মোহান্ধকারে 
থাকিতে থাকিতে আমার দৃষ্টিশক্তি নিস্তে ও বুদ্ধিবৃত্তি জড় হইয়া গিয়াছে। 
প্রেমরাজ্যের উজ্জল-তাগ্গর আমার নিস্তেজ চক্ষুকে ঝলপিয়। দিতেছে সময়ে সময়ে 
হতাশ আপিয়। আমার চিত্তকে অবসন্ন করিতেছে। প্রভু যদি কপ! করিলেন 
তবে আমায় হাতে ধরি] লউন, নচেৎ আঁম বিনষ্ট হইব। বেশ বুঝিতেছি,, 
মায়। পিশাচী আমাকে এখনও ছাড়ে নাই, কখন আবার তাহার হাতে পড়িয়া 
বিন হই, সেই ভাসে আমার হনয় মাতঙ্কিত হইতেছে। গ্রভে, দ্বীন 
হরিদাসের কাতর প্রার্থনা পূর্ণ করুন। (এই বলিয়া হিদাম গুরুপাদমুলে 
দরানপরি উপবিষ্ট হইয়! সাশ্রানয়নে গাহিণ্েন 2. 








ছয়নাট--বীপতাগ। 


বিশ্ব বিগদ সম্পদ মাঝে 
থেকে সদা হরি আমার নিকটে। 
আমি অতি দীন ভক্তি জানহীন 


হাত ধ'রে মোরে নিও সাথে সাথে॥ 
পাপ প্রলোভন ফাঁদ পেতে আছে 
গ্াসিবে আমারে একা গেলে। 


মাঘ ওফাল্তন] গুরুপদাশ্রয় ১১৯ 
তাই বলি তোমারে যেওনা অন্তরে 
থেকো হে অন্তরে হরিদাসের ॥ 





ভব ভয়ে শঙ্কিত তরঙ্গে কম্পিত 
ত্রিতাগে লাঞ্চিত আর্তনে | 
ভব ভয় ভগ্ন নিত নিরঞ্জন 


সত্য মনাতন রক্ষ দীনে ॥ 
গুরুদেব--বতম হরিদাস, দেখিয়! মুখী হইলাম যে অল্পদিনের মধো তোমাতে 
হরিনাম মহামান্্র কাজ আরম্ত হইয়াছে) অপাড় অবন্ন রোগীর চিকিৎসার 
একমাত্র মহৌষধি এই তাঁরকব্রদ্ধ হরেকৃষ্ হরিনাম; ইহা! অমোঘ ওষধি, 
তবে রোগের মাত্রা! বিবেচনার কাহার বা সত্বর কাহার বা বিলম্ব ফললাভ 
হয়। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী ্ষি বগিতেছেন শুন £-- 
এক কৃষ্ণ নামে করে সর্বপাপ নাশ। 
প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ ॥ 
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার 
তবু বদি প্রেম নহে নহে অশ্রধার ॥ 
তবে জানি অপরাধ তাহাতে গ্রচুর। 
কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অস্কুর॥ 
শ্রীচরিতামূত। 
অন্থস্থলে শ্রীমন্মহাপ্রভৃর সহিত কথোপকথনে ঠাকুর হরিদান বলিতেছেন 
কি শুন £-- 
নামের অক্ষর বের এই ত স্বভাব। 
অব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন স্বভাব ॥ 
নমাভান হইতে সর্ব সংসারের ক্ষয়। 
নামাভাদ ঠৈতে ইয় সর্ব পাপ ক্ষয়॥ 
নামাভাসে মুক্তি হয় সর্বশান্ত্রে দেখি। 
শ্রীত।গবতে তাহ! অজামিল সাক্ষী ॥ 
| শ্রীচরিতামূত। 
খপ! তোমার ব্যাকুলতা দেখিয়া আমি সধী হইলাম। ব্যাকুলতাই 
 সজীবতার লক্ষণ, মোহীন্ধ জীবের আতদৃষ্টি না হইলে তাহার উদ্ধারের আশ! 
কোথায়? ব্যাধিধ্রস্থ ব্যক্তি বাদ তাহার ব্যাধির থ্ধর না রাখে, তবে ওধধের 


১২৯10) ্‌ ভক্তি [১৯শবর্য ৬ ৭ম সংখ্যা 





চেষ্টা হইবে কেন? বহমুত্র রোগে অন্ঃসার শৃণ্ত হইয়! ফাইতেছে কিন্ত যুর্খ 
জীব তাহার খবর না রাখিয়া! তবুও বিষতুল্য মিঠাই খাইতেছে। এতদিন . 
তুমি যে সমস্ত প্রশ্ন করিয়াছ, এখন ক্রমে তাহা আলোচনা করিবার 
তোমার যোগাতা আিবে। ঈশ্বরততব অতি দুর্ববোধা, *ধর্মন্ত তত্বং নিহিতং 
গুহায়াম্‌*। এই মহাবাকোর দ্বারাই তাহা বুঝিতেছ, আমাদিগের ন্যায় 
জড়বুদ্ধিমন্পর, তনবিহীন জনের এ সমস্ত লইয়া! নাড়া চাড়া কর! ঠিক বলিয়া . 
মনে হয় না, তজ্জন্ত এতদিন তুমি বারস্বার অনুরোধ করিলেও আমি উহ্থাতে 
ক্ষান্ত ছিলাম। এক্ষণে তোমার আগ্রহাতিশষ্য ও প্রতুপাদের 'আদেশে গঙ্গুকে 
গিরি উল্লজ্ঘনে প্রবৃত্ত করাইল 7 জানিন! মহাপ্রভুর কি ইচ্ছা!। 

যুক্তকরে দণ্ডায়মান হইয়! তখন গুরুদেব স্তোত্র পাঠ করিলেন। 

"মূকং করোতি বাঁচালং পঞ্গং লঙ্ঘয়তে গিরিং। 
যং কৃপা ভমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্‌ ॥ 
ভাঃ ১১১ ভাবার্ধদীপিকায়ম। 

হে পতিতপাঁবন শ্রগৌরাঙ্গনুন্দর, তোমার কৃপায় অন্ধ চক্ষু পায়, থঞ্জ 
হেঁটে যায়, বোবা গীত গায়, বধির গুনে, হোগার লীলামূত কোটা সমুদ্রগন্তীর, 
আজ তাহার কণাম্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত করাইলে, দেখিও যেন অপরাধ-ভাগী 
না হই। 

বদ, আমি শাস্্াদি-জ্ানসম্পন্ন পণ্ডিত নহি বা মহাভাগবত নহি) 
নিতান্ত দীনহীন অক্রিঞ্চন প্রেমভিথারী মাত্র। পাধু-বৈষ্ব পদরজঃ জামার 
সম্থল, আর প্রীগৌরাঙ নামমাত্র আমার ভরস! ; যাহা কিছু সাধু মহাজনের 
নিকট শুনিয়াছি বাঁ বাহ! মহাগ্রতু কপ করিয়। বুঝাইয়াছেন তাহাই আমার 
পৃজি। যদি কোনস্ল দিদ্ধান্তবিরুদ্ধ ব| সাধুজনমতবিরুদ্ধ হয়, ক্ক্পা করিয়া 
অসঙ্কোচে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়! চক্ষুদান দিও। মহাপ্রভুর চরিতামৃত 
আস্বাদনে তক্তগণেই অধিকারী, যখন ভাগা গস হইয়াছে, সাইদ আমর! 
তীহাদের উচ্ছিষ্ট লেহনে প্রবৃত্ত হই। | 

 হুরিদাদ--গ্রতো, আমি এতদিন অবিস্তার কুহকে পড়িয়াছিলাম,যোড়শোপ- 
চারে তাহারই পুজা করিয়া আসিয়াছি। মায়া আমাকে এমনই মন্তমুখ 
করিয়াছে যে, এখন জ্ঞানালোকের উন্মেষ হইতেছে দেখিয়াও নানাপ্রকার 
ধাধা ও সন্দেহ দিয়া আমাকে আচ্ছন্ধ করিতেছে, এমন কিমহাগ্রভুর 
পমুখবামির উপর আস্থা ছু হইতেছে না এ হলো দিনি হইতে জামার বীর 


মাঘ ওফাল্তন] .  গুরুপদাশ্রয় ১২১ 





উদ্ধার অসম্ভব বোধ হইতেছে, প্রভো, আপনার শ্রীপদে শরণ লইলাম, 
শ্রণাগত দাসকে কৃপা করুন। 
গুরুদেব-বৎস হরিদাস, 'অধীর হইও না, হতাশ হইবার কিছুই নাই, 
তোমার নৌক1 উত্তাল তরঙ্গে পড়িয়াছে সতা, তোমার নিজ শক্তিতে আর 
নৌকা ঠিক রাখিতে পারিতেছ না তাহা বুঝিতেছি, কিন্তু তাই বলিয়া এখন 
আকু পাকু করিলে হইবে না, সুদক্ষ কর্ণধারের আশ্রম গ্রহণকর, তাহাকে 
. আম্মমমর্পণ করিয়া জীবন তরণীর কাগ্ডারী কর, দেখিবে নুচতুর কর্ণধারের 
সুকৌশলে নৌকাখানি তুঙ্গ তরঙ্গরাঁজির উপর দিয়! হেলিতে ছু্সিতে নাচিতে 
নাচি.ত চলিয়া যাইবে। বতন আশাবদ্ধ হও) শ্রী গুরুপদাশ্রয় করিয়! ত্রিয়া 
তৎপর হও। এটী বিশেষ স্মরণ রাঁথিও যে সর্ব-কারণ-কারণ সর্ব-মঙ্গলালয় 
জ্রীগৌরাঙগদেব তোমাকে এইরূপ বিপনন দেখিয়া নিশ্চিন্ত নচেন। তিনিও 
সর্বদাই তোমাকে রূপা করিবার জন্ত উন্ুখ হইয়াই আছেন। ভোমাকে 
প্ররতই হাতে পরে সাথে সাথে নিবার জন্প সাথে সাথে ফিরিতেছেন। 
কখন্‌ যে তোমার 'আবুষ্টি হইবে, কথন্‌ যে" তুমি কাতরভাবে গপন হইয়| 
তাহার দিকে তাকাইবে আর ডাঁকিবে “হে প্রপন্নতয়তঞ্চন, আমায় রঙ্গা 
কর” ভিনি তাহাই প্রতীক্ষা করিতেছেন! তোমার ডাকের সঙ্গে সঙ্গে 
উহার অভয়হন্ত নামিয়া। তোমাকে মায়া-সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করিয়া 
সচ্চিদানন্দধামে লইয়া যাইবে। বাজে কথা নয়, প্রতুর শ্রীমুখনিংস্যত 
অন্ভয়বাণী )-- 
সরুদেব প্রপন্নোষস্তবান্মীতি চ যাঁচতে ! 
অতয়ং সর্বদা! ত্মৈ দদামোতদ্‌ ব্রতং মগ ॥ হরিভক্তিবিলাস। 
যে ব্যক্তি গ্রপন্ন হইয়! একবার মাত্র বলে ষে্আমি তোমার হইলাম, 
মি সর্বকালের জন্য ভাহাকে অভয় প্রদান করিয়া থাকি ইহাই আমার 
ব্রত জানিবে*। ূ্‌ 
হরিদাস- (সোতসাহে) আজ্জে গ্রভো, একবার ডাঁকিলেই কি তবে হইবে? 
গুরুদেব_অত উতলা] হইওনা, ভাল করিয়া বুঝ, এইরূপ অসার 
গল্পবগ্রাহিত্বে আজকাল সব নষ্ট হইতেছে। দিবারাত্র আমরা যে কত বড় 
বড় কথা বলি তাঁহার ইয়ত্তা! নাই, কিন্তু কোনটাই অন্তরে পৌছে না; 
সবই উপরে ভামিয়া যায়। আজকাল শান্ত্রালোচনার এত বাড়াবাড়ি ছড়াছড়ি 
হইয়াছে যে, এমন দিন “ছি যেদিন পথে ঘাটে রেলে বা গ্রীমারে দেই 
১৬৩ রর 


৮ 


১২২ | ভক্তি [১৯শবর্ষ, ৬ষ্ঠ, ৭ম সংখা 


বেচারিকে নিয়ে টানাটানি ন| হচ্ছে, অথচ দেখ! যায় তাহার একটা বর্ণ ও 
কাহারও ভিতরে প্রবেশ করে" না। এই বিপদই শক্ত বিপদ হয়েছে। 
হাঁ একবার ডাঁকিলেই হবে .সেটী নিশ্চিত, নিশ্চিত কেন সুনিশ্চিত ) 
যেহেতু স্বয়ং রক্ষণ বলিতেছেন যে ইহাই আমার ব্রত অর্থাৎ অবিচল পাঁকা নিয়ম, 
কিন্তু প্রপন্নহঃয়ে ডাক চাঁই। মুখে মুখে বেগার দিলে বা মনকে চোখঠাঁর 
দিলে হঈবে না। সর্বান্তরকরণে আত্মসমর্পণ চাই। যখন কথা উঠিল তখন 
এই গ্রোকটা ভাল করিয়া আলোচন! করা যাঁউক। 

ব্রত--বৰলিবার উদ্দেশ্য যে উহ! সনাতন, অলঙ্ঘনীয় পাক! নিয়ম, সুতরাং 
ইচ্কার উপর নিশ্চিতভাবে নকলে দৃঢ় আস্থা করিতে পারেন । 

সর্ব৭-_-এরূপ ডাকের কৌঁঈরূপ কালাকাল্‌ নাই। কেহ যেন মান না 
করেন যে এতকাল খন ভুলেও তাঁতাকে ডাকি নাই বরং নানাপ্রকার 
পাপবার্য্যই করিষ্কাছি, তখন আর এখন শেষ অবস্থায় ডাকিলে কি হইবে! 
এরূপ বিচারের ক্ষোন কারণ নাই। যে কোন সময়েই ভউক ডাকিবেই 
হইল, তাহার করুণ! চিরদিন সমানভাবেই বধিত হইতেছে । 

প্রপর'-[ গ্পদ +ক্ত 17 প্রাপু, শরণাগত। 

প্রকু্টাবে শ্রীপাদপদ্মে পঠিত হইতে হইবে। অর্থাৎ নিজের হাতে 
(গাটীতে ) কিছু না রাখিয়া! সটান তাহার শ্রীঃরণে পতিত হই! সেঈ অভয় 
চরণে শরণ লইতে হইবে। ইহাঁকেই বলে আত্মমমর্পণ। তখন আর আমিত্বের 
কিছুই থাকিবে না, সমস্তই ভাহার। কামনা টলিয়। যাইবে, সুখ দুঃখ 
বোধ থাকিবে না) তোমার জিনিষ, তুমি যেরূপে রাখিয়। সুখী হও, সেইরূপে 
রাখ, এই একমাত্র কথ1। সাধকের এই ভাবই গোপীভাব। তুমি গৃচে 
রাখিয়া সুখী হও, আচ্ছা! তাই রাখ) কুলে জনাগ্তলি দিলে মুখী হও, 
তাই কর, আমি সাজসজ্জা, অলম্কার পরিলে সুধী হও, আস্ছ! তাই করিব, 
আবার বিবসন! করিয়া সুখ পাও, তাই কর; জিনিষ তোমার ভাল মন্দ 
তোমার, নিন্দা খ্যাতি সবই তোমার, আমাদের কি, আমাদের কেবল এককথ। 
প্যাহাতে তুমি সুখী হওঃ তাই কর।” এইখানে মহাঁভীগবত কবিরাজ 
গোস্বামী গোপীভাবের কিরূপ আভাস দিয়াছেন গুন £-- | 





লোকধর্না, দেহধর্ন, দেহধর্্ম কর্ণা। | 
. লজ্জাধৈরঘ্য, দেহসখ, আত্মন্খমর্া ॥ 


মাধ ও ফাল্গুন] গুরুপদাশ্রয় ১২৩ 





দৃস্ত্যজ আধ্যপথ নিজ পরিজন । 
স্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভতসন ॥ 
সর্ধবত্যাগ করি করে কৃষ্ণের ভজন । 


কৃষ্ণ সুখ হেতু করে প্রেম সেবন ॥ 
শ্রীচরিতামৃত | 


এখন বুঝ, গোঁপী হওয়া কেবল মুখের কথ! নয়, কত সাজ সঙ্জার 
ধরকার দেখ। 

(ক) লোকধন্ম-লৌকিক ধণ্ম, যাহা মমাজের খাতিরে গৃহীকে করিতে 
হইবে। 

(খ) বেদধন্_বেদ পুরাণাদতে উক্ত ধন্ম, যাগ যতি । 

(গ) দেহধন্ম-_ভোগবাসনা, আহার নিদ্রাদি। 

(ঘ) কম্ম সমস্ত কন্মুই সেখানে অর্থাৎ শ্রীকৃষে পর্ধাব্িত। 

(উ) লঙ্জা-_ ইহার বিশেষ উদ্নেখ আবশ্তক, যেহেতু স্ত্রীঞ্জাতির লজ্জাটা 
অপরিহার্য ধর্ম, গোপাঁর! তাঠাও শকৃষ্ণচরণে অর্পণ করিয়াছিলেন: 

(চ) ধৈধ্য-_যতক্ষণ পারিয়াছিলেন, ততক্ষণ, নামলাইয়াছিলেন, পরে অধীর 
উল্মার্দিনী হইয়াছিলেন। 

(ছ) দেহহ্ৃথ--তাহা ত বহুপূর্ধেই গিয়াছে, কক্ষর ও খা 
কণ্টকাকীণ পথে বাইতেও কণ্ঠ ইইত না। 

(এ) আতন্থমন্ম-যাহাদের *আত্ম" সম্বন্ধ বোধ নাহ তাহাদের আবার 
আত্মন্খই বাকি? আর তাহাদের মমতাই বা কোথায়? 

(ব).. আধ্যপথ-_বাস্তবিক ইহা কুলকামিনীর পক্ষে দুপ্তযগ্য বটে। 
গতি গৃহেবান, পতিসেবাই স্ত্রীজতির আর্ধ্যপথ। ইহা (কিছুতেই ত্যাগষোগ্য 
নহে) কিন্তু কৃষ্ণচতঙনের জন্ত গোপীগণ তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। 
(পরকীয়াতত্ব পরে আলোচনা, কগিলে বুঝা যাইবে ষে গোপীদের ইহা 
দূষণীর নহে।) 

(ঞ) নিজ পরিজন--ভাই, বন্ধু, স্বামী, পুত্র, কণ্ঠ ইত্য।দি আস্মঞন। 

(ট) শ্বজনে করয়ে যত তাড়ন ভৎসন-ইহা আরও মুন্দর, যুক্ত- 
বেরাগোর ইহাই একটা সুন্দর টিঞ্স। প্রিয়তমের অন্ত নিজ-মুথ ত্যাগ 
কারণে বেশী ।ক হইণ, তাহার জন্ত আবার যদি গঞ্জনাভোগ ও যন্ত্রণা সহ ন। 


১২৪ তত্তি [১৯শ বর্ষ, ৬, ৭ম সংখ্যা 


করিলাম তবে প্রেমের পরিপকত। হইল কিমে? মোট কথা সর্ধত্যাগ কণিয়া 
কৃষ্ণের তজন করিতে যখন পারিবে তখনই “এপন্ন* ছইবধে। তখনই গোপী 
হইতে পারিবে। এই প্রপন্নভাখে আবার তারতম্য আছে। প্রপন্ন ব্যক্তি 
অতি দীনহীন, একেবারে অভিমান বিবর্জিত, তৃণাপেক্ষাও সুনাচ, বৃক্ষেগ 
সায় ধীর ও সহিষুঃ। মারলে কাঁটিলেও কথ! নাই বরং আধাতকাদীর মপণ- 
কামনা করেন, যথালাতেই সঙ্ষ্ট যেহেতু শরণাগতের নিজ মুখ চেষ্টা নাই, অভাব- 
আকাজ্ষাও নাই, নিজে নিরভিমানী অথচ অগ্তকে সম্মান করিতে সব্বদাই 
প্রস্তঙ। 
এইখানে গোক পাধন মহা প্রভূ জগনঙ্গণ উপদেশ-গোকটা স্মরণ কর। 
তুঁণ্াপ স্ুনাচেন তরোরিব-সহিষণনা। 
অমানিনা মানদেন কীনীয় সদা হিঃ ॥ 
শ্ীচরিতামৃত। 


এই শ্লোকরাজ প্রায় সকল কণঠেই বিরাজ করিতেছেন দেখা যার, কিন্তু 
ঃখের বিষয় কেই ইহার অগ্ুশীলন করেন না। ভক্প্রবর কবিরাজ 
গোস্বামী নির্বন্ধাতিশয় সহকারে মাথার দিব্য দিয়! কি বলিতেছেন গুন £-- 
উ্ধবাছ করি কচি শুন দর্ধলোক। 
নামস্থত্রে গীথি পর কে এই শ্লোক ॥ 
প্রভুর আজ্ঞায় কর এই শ্লোক আচরণ। 
অবশ্ঠ পাইবে তবে শ্রীকৃষ্চচরণ ॥ 
শ্রীচরিতানৃত। 
মহাপ্রভুর দোহাই দিয়া কবিরা গোন্বমী দৃঢ়তার সাহত বলিতেছেন, 
এই গ্লোকের নির্দেশ মত কার্ধ্য কর, নিশ্চয়ই প্রকষজ-চরণ* পাইবে। কি 
করিতে হইবে? সর্বদা নাম কীর্তন করিতে হইবে। 
কিরূপে 1--তৃণ হ/তে নীচ হইয়া সদ1 লবে নাম। 
আপনি নিরতিমানী অগ্ঠে দিবে দন ॥ 
তরুলম সহিষ্ুতা বৈষ্ণব করিবে। 
৩ৎমন, তাড়ণে কারে কিছু না! বলিবে॥ 
কাটিলেও তরু যেমণ |কছু না বোলর। 
গুকাই়। মৈলে তবু জল না মাগয় ॥ 
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. এই মত বৈষ্ণব কারে কিছু না মাগিবে। 
অযাচিত বৃত্তি কিন্ব। শাক ফল খাবে ॥ 
সদা নাম লইবে যথা লাভেতে সন্তোষ । 
এই ত আচার ক'রে ভক্তি ধর্ম পোষ ॥ 
শ্চরিতামৃত। 
ইহার আর ব্যাধ্ অনাবগ্ঠক, তবে কিরূগে সাধককে ভূণ ও তরু হইতে 
হইবে তাহাই আলোচনার বিষয়। পরে সে বিষয় ধরা যাইবে; এখন বুঝ, 
শুধু নাম করিনে হইবে না, «গ্রপন্ন* হইয়া ডাকা চাই । 
প্রপন্নের মধো আবার আর্ততাবও দেখা যায়; লোকশিক্ষার জন্য জগদ্গুরু 
গৌরাঙ্গ দেব নিজকত গ্লোকে এই ভাবটা কেমন কুটাইয়াছেন দেখ £- 
অফি নন্দতগুজ কিন্করং পতিতং মাং বিষমে ভবানুধৌ। 
কপয়! তব পাদ-পঙ্কজস্থিত ধলী সদদশং বিচিন্ত় ॥ 
তোমার নিত্য দাস মুঞি তোমা পামরিয়া। 
পড়িয়াছেন ভবাঁণবে মায়াবদ্ধ হঞ ॥ 
কপা করি কর মোরে পদধুণ সম। 
তোমার সেবক করে! তোমার সেবন ॥ 
মায়ার হাতে পড়িয়া! সাধক যখন ঘোর সংসার সমুদ্রে হাবুডুবু, থাইতেছেন, 
তখন হঠাৎ সচেতন হইয়া ফিরূপ পরিত্রাহি ডাকিতেছেন-_ | 
“হে নন্দছুলাঁল তোমার কিস্কর ঘোর ভবসদুদ্রে পতিত হইয়াছে, গ্রভে|! 
দয়া কঃরে উদ্ধার কর, আর তোমার শ্রীপাদপগ্রের ধুলি ক'রে অনুদিন চরপাশ্রয়ে 
রাঁথিও, যেন চরণ ছাড়! ক”রো না”, ইহাই শরণাগতের চিত্র । 
বৎস! আমরা মায়ামুগ্ধ জীব, সহজে আমাদের এইরূপ প্প্রপন্নভাব" 
আইমে না; দ্রৌপদীর বন্ত্রহরণের চিত্রটী মনে ক'রো|-যে মুহূর্তে ছুরাআা 
শোসন কৃষ্ণাকে আকর্ষণ করিয়াছিল ঠিক সেই মুহূর্তেই তাহার প্রিযসথা 
হামনুন্দরের কথা মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তখন তাহার মনে ছিল যে, 
আমি মহেন্ত্রতুল্য পঞ্চস্বামীর পত্রী, অবশ্তই তাহারা প্রতিকার করিবেন, তান 
সাতিমানে স্বামীগণের দিকে তাকাইতে লাগিলেন | স্বামীগণ অধোবদন, 
ন্ৃতরাং দ্রৌগদীর মে আশ! ব্যর্থ হইণ। তখন ভীম্ম, রোগ প্রতি মভাস্থ 
ধর্বীরগণের দিকে আকুল নয়নে তাঁকাইতে লাগিলেন, দেখিলেন, তাহারাও . 
মন্মুগ্ধ চিত্রের স্যার নিশ্ল। তখন ধর্মের দোহাই দিনা বিচারপ্রার্থ হই 
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সপ 


রাজন্তবর্গের দিকে সতৃষ দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, ধর্মের 
স্বান অধন্মে অধিকার করিয়াছে । তথন শ্ত্রীজন-সুলভ লজ্জানিবারণ জঙ্ট 
বথাশক্তি নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর করিলেন, অবশেষে তাহাও যখন 
বিধ্বস্ত হইল, তথন “প্রপন্ন” হইয়া যুক্ুকরে গেই অগতির গতি শরণাগতধতমল 
শ্রীহরিকে কাতর প্রানে ডাকিলেন। যেমনি ডাক অম্ন ফগ। ডাকের 
সঙ্গে সঙ্গে ভগবংকৃপ! নামিল। এখন বুঝিলে «প্রপন্ন* কাহাকে বলে এবং 
এক ডাকেই ফল হয় কি নাঁ। 

হ্রিদাস__বুঝলাম) কিনতু সমস্ত মাধনসাপেক্ষ, এখন তাহার পশ্থ! কীর্তন 
করিয়া কৃতার্থ করুন। 

গুরুদেব-বতন! মহাগ্রঙু জীবশিক্গার জন্ত সমন্ত ঠিক করিয়! রাখিয়াছেন, 
আমর! দেখিয়া? দেখি নাঁ, শুনিগা9 শুনি না, তাই আমাদের এ দশা! আমরা 
সকল ছিনিষের একটা 1:001:601501001) চাই । আম? 40060110700 
6855) 90600611806 629 গাইতেছি, সাধন তন ৪ 10700 9859 চাই । 
অন্তর্ধ্যামী সকল মঙ্গলালর শ্রীগৌরাগগদেব কলির জীবের মতিগতি ও শক্তি 
সামর্থ্য বুঝিয়াই আমদের প্রার্থিত সাধন ভজন 10809 093] করিয়া 
দিয়াছেন। ইহতেও গন না উঠিলে মার উপায় কি? 
_. সিদ্ধিলাভ মুখের কথাও নহে বা বাঁজারে কিন্তে মিলে নাঁষে চট কঃরে 
মিল্বে, শবে থে মিলাতে চাহে বে মুখের কথাতেই পাইবে ও ঘরে বসিয়া 
বিনা মূল্যেই পাইবে । 

প্রভু নিজে রার রাঁমাননকে খ'শতেছেন, “সাধাবস্ত সাধন বিনা কেহ নাহি 
পায়*। অনাদিকাল হইতে জীব কঃ বহিন্মুখ ? মায়ার হণ্তে পড়িয়া সংসারে 
নিতাবন্ধ; যেটা জীবের বাঁদভূমী, দেটাও নায়ারাজা; তাহার, চতুদ্দিকস্থ 
17/য1077070 সমস্তই রুষ্চ বহিন্ুুথ, পরিকর পরিজন মমাঁজ ইত্যাদি 
সকলেই একই গোত্রের, নুতরাং এই বিষয় সঙ্গটাপর্ অবস্থা হইতে জীবের 
উদ্ধার লাভ করা সহজ নহে। .সীতাদেবীকে সমুদ্র পার করিয়। অতি দুর্গম 
অশোফ কাননে আটকাইয়াছে। চারিদিকে অতি তাধণ রাক্ষদগণ তাহ!কে 
ধিরিয়া আছে। অতি তররঙ্করী মুষ্তি চেটিকারা তাহার সহচরী। মধ্যে মধ্যে 
অতুগ এ্থরধ্যের গরিমা লইয়া দশানন আসিয়া নানা ছলে তাহাকে বিমোহিত 
করিবাঁরও চেষ্টা করিতেছে । কখন ব| শাণিত খড়া লইয়া ক]টিয় ফেপিবে 
বলিয়া শাসন গর্জনও করিতেছে। পাঞ্ছিতা সীতাদেবী সেই বর্গ দনাতন 
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স্বামীচরণ হইতে স্মলিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু অনুক্ষণ শ্রীনামচন্ত্রের সেই 
অতুল চরণে আত্মমর্পণ করিয়া নীরবে সমস্ত উপভ্রব সহ করিতেছেন। 
আর আশাবদ্ধ হয়ে তাকাইয়া আছেন, তিনি ইহা নিশ্চিত জানেন যে, ভীহার 
প্রভূ কখনও নিশ্চিন্ত নহেন। তিনি সময় হইলে অবশ্তই আসিয়া উদ্ধার 
কর্িবন। এখন কেবল তিনি পাপ প্রলোভন, তর্জ্ন গর্জন হইতে আতরক্ষা 
করিয়া চলিয়াছেন, তীহাঁর ক্ষীণ বাহুতে বল না থাকিলেও তিনি জানেন, 
যে তারকব্রক্ধ রাঁমনাম আশ্রয় করিয়া তিনি শ্কান্তিকভাবে এ নামাশ্রয 
করিয়া থাকিন্ে পারিল, ভ্রিতৃবন-বিজয়ী লঙ্কানাথও তাহার কেশাগ্র স্পর্শ 
করিতে পারিবে নাঁ। সংসার্ক্ষেত্রে পতিত জীবের অবস্থাও ঠ্রিক সেইরূপ । 
যদি ঠিক সীতাদেবীর গ্তায় জীব রূপ ভাবে আত্মরক্ষ! করিয়া অনন্ভশরণ 
শ্রীগৌরাঙ্গের মধুর নাম আশ্রয় করিয়া! থাকিতে পারে, তবে তাহার আর 
ভাবন1 কি, তাহার গতি তিনিই করিবেন। 

হরিদাদ--গ্রভে।! আমরা যে অবস্থান পতিত, তাহাতে আত্মরক্ষা 
করা আমাদের সাধ্যায়ন্ত নে, মামি যে ঘোর তুফানে পতিত হইয়াছি, তাহ! 
হইতে উদ্ধার হওয়া আমার পক্ষে অসস্তব। 

গুরুদেব--বৎদ হরিদাস! পুর্ধেই বলিয়াছি সদ্গুরুর চরণীশ্রয় কর। 
একটা আশ্রন্জ ধরিতে পারিলে নৌকা! আর ভাটীতে টানিয়া লইতে পারিবে 
ন1। একদ্ন কেহ সহায় না হইলে বাস্তবিক আমাদের আর গত্যন্তর 
নাই। 

হরিদাম__( সভয়ে) আজকাল অনেকেই গুরুবাদ স্বীকার করেন না। 
তাঁহারা বলেন, ঈশ্বর পিতা, পিতার নিকট যাব তা আবার মোক্তার ধরিব 
কি জন্য? 

গুরুদেব--বাঁপুহে! আজ কাল্কার কথা আর তুলো না। আর্জকাল 
মকলেই চৌদ্দপোয়া, কেহই আর তেরপোৌয়া হ'তে চায় ন1। কেহ কাহাকে 
বড় মানিতে চায় না। এই অবিনয়ের ভাবে দেশটা আরও উৎমন্্রে গেল। 
হ্বীকার করি অনেক গুরুনামধারী প্রতুদের অত্যাচারে বিস্তর ধর্মহানি, 
হইতেছে, সমাঁজ কলঙ্কিত হইতেছে) তাহার যথাযোগ্য স্ব্যবস্থা কর। 
তাহা না করিয়া একেবারে গুরুবাদ উড়াইয়া! দিতে চাও? যাহ! হউক 
তাঁহাদের মূলেই ভূল। হিন্দুধর্ম কোন মোক্তার মানে না। মোক্তার কেহ 
নহেম, খখ্বরুও ধিনি গোবিন্দ ও তিনি। ভক্ত তুলপীদাম গাহিয়াছেন,_- 
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"গুরু গোবিনম্‌ এক গছনাম্*। 
যেই গুরু সেই কৃষ্ণ মেই সে গৌবান, 
নিষ্। করি ভজ মন গুরুপদারবিন্দ। 
কবিরা গোস্বামী কি বলিতেছেন শুন £- 
গুরু কৃষ্ণরূপ হন শাস্ত্রের গ্রমাণে। 
গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে ॥ 
শিক্ষা গুরুকে-ত জানি কৃষ্ণের স্বরূপ। 
অন্ত্ধ্যামী ভক্ত শ্রেষ্ঠ এই দুই রূপ॥ 
আবার শ্রীমদ্াগবতে স্বয়ং শ্রীকষ্ণ তক্কপ্রবর শ্রীউদ্ধবকে কি বলিতেছেম ' 
শুন £_- 
আচার্ধাং মাং বিজানীয়ানা বমস্তেত কঠিচিৎ। 
ন মর্ঠযবৃদধযাসথয়েত সব্বদেবময়ো গুরু ॥ 
হে উদ্ধব আচার্ধ্কে আমি ধলিয়াই জানিবে অর্থাৎ আচার্য 9 সামি এক 
বন্ত ইহাই জাঁনিবে, তিনি তোমার চক্ষে দান্ুষ প্রতীত হইলেও তিনি আমারই 
শ্বরূপ-প্রকাশ অর্থাৎ তি'নই সাক্গ'ৎ মামি, এইব্ধপ অগ্র'কৃত বুদ্ধিতে নিষ্ঠাবান 
হইও। | 
কদাচ তিনি আমাদেরই একজন, এইরূপ মানববুদ্ধি করিয়৷ কোনরূপ 
অনুয়। প্রকাশ করিও না। যেহেতু তাহাতে মকল দেবতার শধিষ্ঠান আছে, 
সুতরাং তিনি অপগ্রাক্কত পুরুষজ্ঞানে সর্ধবদা তাহার সেবা 'ও ছর্চনাদি করিবে। 
উক্ত শ্লোচকর মৌলিক যে অর্থ তাহা! তোমাকে শুনাইলাম। এখন 
গোস্।মী প্রভূপাদের! “মাং” শব অর্থে "্মদীয়ং গ্রেষ্টং* এইরূপ করিয়াছেন; 
মূলতঃ একই অর্থ। তবে ভজনের জন্ত, সাধকের হিতের জন্য, গোস্বামী 
প্রভুর! শেষোক্ত অর্থই সমীচীন দেখাইয়াছেন। মধীয়ং অর্থে মামীরই নিজ 
জন, ন্সাবার ভার উপরে ও গ্রেষ্টং বলিয়া! আরও অভিন্ন-স্বরূগত্ধ বুঝাইয়াছেন। 
কি জন্ত এরূপ অর্থ আবশ্যক এবং ইহার সামগ্রস্ত কিরূপ, কিঞ্চিৎ পরে 
তৎসন্বন্ধে আলোচন! করা যাইবে। ফল কথ| সর্বশান্ত্র ও মকল ভাগবত 
মোহান্তাদি একবাক্যে কীর্ঘন করিতেছেন যে গুরু পাক্ষ।ৎ শ্রীভগবান শ্রীব্রজেন্্র- 
নন্দনের প্রকাশ। অতএব সাক্ষাৎ শ্বজেন্্রনদন হইতে গুরু কোন অংশই 
ভিন্ন নহেন। 
হরিদাস-_-গ্রাতা, দুই পাতা ইংরাজী পড়িয়া আমাদের বুদ্ধি বিকৃত হইয়া 
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গিয়াছে, আমরা সরল বিশ্বাস হারাইয়াছি। মঞ্তুষ্যে দেবতা বুদ্ধি সং 
আিতে চায় ন! ; উহা যেন অমস্তব বলিয়াই বোধ হয়। 

গুরুদেব--বৎদ, ঈশ্বর-বিমুখ স্থুদর্ধী সম!জের বর্তমান অবস্থায় বাস্তবিক 
শ্রীগুকদেবে শ্রীভগবান বুদ্ধি সঞ্জাত হওয়! দুগ্ধর হইয়াছে বটে, কিন্ত তাই 
বলিয়৷ উহ! অসস্তব বগিতে পার না| বিশেষতঃ কাষ্ঠ-লোষ্ট্র পূজক হিলুর 
মুখে এরূপ কথা! আদৌ শোভা পায় না। আমরা পাষাণ-গ্রতিমার মধ্যে 
যখন চিন্ময় সত্য-দনাহনকে প্রত্তাক্ষভাবে অনুভব করিয়া সেই বিশ্বনিয়্ত! 
বৈকুণ্ঠশ্বরের পু! করিয়া থাকি ) তখন শ্রীভগবানের 'অংশ্বভূতি, সচ্চিদানন্া- 
ময়ের চিৎকণ, জীবাধারে সর্বসিদ্ধিগ্রদাত। পরমণ্ডর নিত্যানন্বস্বর্ূপকে অনুভব 
করিব, ইহা আর বেশী বিচিত্র কি হইল? ভবে হিন্দুধর্মের চরম অধোঁগতি 
হইয়াছে বলিয়! হিন্দুর হৃদয়ে এরূপ অবিশ্বাসের চিন্বা স্থান পাইয়াছে। আমর! 
এখন কাঞ্চন হারাইয়া থালি-আঁচলে গির! দিয়া বসিয়া আছি, বন্ত ছাড়িয়া 
খোসা লইয়। গরবে চক্ষু লাল করিয়া রহিয়াছে । এখন শ্রীবিগ্রহ হইঙে 
সচ্চিদানন্দঙ্গরূপ অন্তর্ধান করিয়াছেন, পাযাণ প্রতিমা পড়িয়া আছে; আমর! 
সেই পাঁষাণের পুজা করিয়া গারও তত্ব সঞ্চয় করিতেছি, প্রাণ চলিয়া! গিয়াছে, 
এখন হিন্দুধর্মের কৃমিকীটপূর্ণ সুল দেছটা পড়িয়। আছ, আর ভাই লইয়া আমর! 
পৈশাচিক তাগুব-বৃতা করিতেছি । প্ৰলিচ্ারি মায়া) তোমার মহীয়সী 
দৈবশক্তির নিকট সমস্তই বিধরস্ম 2 নিংগ্জীত। শগয়ং চিন্ময়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণটৈতন্য 
বিশদিত প্রেমতক্তি রগাগ,ত-পুণাভুমিকে এত অন্প দিন মধোই তুমি একেবারে 
[পিশাচের লীল্লাঙ্ষেত করিয়া ফেলিয়াছ, তোমায় নমন্কীর করি!” এই বলিয়া 
গুরুদেব সক্ষে'তে চক্ষু মু্রিত করিয়া! ধানস্থ হইলেন। হরিদাস ভীত অপরাধীর 
টায় যুক্তকরে হতাশ নয়নে ভীপাদ মুলে উপবিষ্ট রহিলেন। কিছু কাঁল পরে 
অন্থর।গরঞজিত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীপগুরুদেব বছ্িলেন_-“বৎস হরিদাস, 
*স্বকর্ম্ফলভূক্‌ পুমান্‌* আমর! আমাদের স্বরোপিত বৃক্ষের ফল ভৌগ করিতেছি। 
আমাদের; এই দশ! অবশ্ঠপ্তাবী স্বয়ং পরক্রদ্ধ সনাতন শ্রীরুঞ্ণটৈতন্ নিত্যাননা- 
স্বরূপের পদাশ্রয় পাইয়াও আমর! অবহেলায় তাই হারাইয়ছি, তাই এই ছর্দাশা। 
ভগবদ্ধাকা কখনও বার্থ হইবার নহে। মহা যোগেশর ্ীকৃ বলিয়াছেন £-- 

দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুরত্যয়া। 

্‌ . মামেব থে প্রপন্তন্থে মায়ামেতান্‌ তরস্তিতে ॥ 

ছে অর্জুন, গুণময়ী মামার মায়! বড় সহজ নহেন, ইনি দৈবশক্তিমম্পন্না 
১৭০৪ 
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ইহাকে অতিক্রম করা অতি ছুষ্ধর (কিন্ত অসম্ভব নহে।) এই দূরধিগ্ম্য 
মায়ার হাত হতে পরিত্রাণ পাইবার অন্ত কোন উপায় নাই। ইহার একমাত্র 
গন্থ। আমার চরণীত্রয় করিয়া! থাক11. যে সমুদয় বাক্তি প্রপন্ন হইয়া আমাকে 
ধরিয়াছে কেবল তাহার1ই মায়ার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাইতেছে। বন! 
পরম কারুণিক শ্রীনন্দদ্লাল তাই শ্রীনবন্ধীগ লীলাঁয় আমাদের দ্বারে স্বারে 
বেড়াইলেন, আমর! নিতান্ত হতভাগ্য, তাই প্রাপুরত্ব অবহেলায় খোয়াইলাম। 
স্যমন্তক মণি ভাগ্যে মিলিলে কি হইবে, উহ! রাখিতে পারিলাম কই? তষে 
বৎস হুতাশ হইও না, মহাপ্রভুর ধর্্মরাঁজ্য কখনও পিশাচের অধিকা রুক্ষ 
থাকিতে পারে না। ধর্দের যথেষ্ট গ্লানি হইতেছে, ভক্তের কাতর ক্রম 
গ্রতুর চরণে পৌছিতেছে, প্রভুর আসনও টলিয়াছে, উর উন্মেষ দেখা যাইড়েছে, 
অচিরেই আবার পূর্ব শৈলে প্রেমস্ধা উদিত হইবে। 

হরিদাদ-_( সাক্ষেপে ) গ্রভো, সার্ধ চারিশত বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতে 
মহাপ্রভুর অত্যুজ্জল গ্রেমরসপূরিত সত্যধর্ম এতাৃশী গ্লানিযুজ হইল কি জস্ত1 

গুরুদেব-_-বতম, যে সন্দেশে বেশী ছানা ও ননী থাকে তাহা আত শঙ্ত 
নষ্ট হইয়া যায়, আর যাহ! চিনির চেল! তাহ! অনেক দিনেও নষ্ট হয় না। 
দয়াবান্‌ মহাগ্রভু নিগুঢ ব্রসরস ছানিয়! দেবগণের অনাস্থাদি পূর্ব ব্রঙ্গগেপীর 
নিজস্ব বন্ত, গোলক বুন্দাবনের অপুর্ব্ব গ্রেমরদ-নির্ধযাস আনিয়া, অযাচিতভাবে 
নির্বিচারে কলির জীবকে ঢালিয়া দিলেন, ধাছারা অধিকারী তাহার! মছানদে 
সেই চিস্তামণি-লার ছুর্পভ রাধাপ্রেম গ্রহণ করিয়! ধন্ত হইলেন। পরবন্ডি 
জীবের! স্বয়ং মচ্চিদাননদস্বরূপ ও পার্ষদ ভক্তগণের সান্নিধ্য হারাইয়! ক্রমে 
শতিশৃ্য ও বহিষ্মুথ হইয়! পড়িল, ক্রমে দেবতব যাইয়া জীবত্ব ও পশুত্ব জাগি 
উঠিল। অন্ুরের আবির্ভাবে শ্বর্গের অমৃত স্বর্গে চলিয়। গিয়াছে, ভবে 
পীগুগনে যাহা কিছু অবশেষ রহিয়া গিয়াছে, কালক্রমে উহা হতে আবার 
রসতর্গ উচ্ছসিত হইয়! জিজগত ভাসাইয়। দিবে। ইহা! কল্পনা নে, কব 
মতয। প্রেমের জয় অবত্স্তাবী। 

বৎস, ধন্ম কখনও পতিত বা! হুষ্ট হয় না। ধর্ম চিন্য় লনাতন, কতকগুলি 
উপধর্মম ও কদাচার আসিয়া ধর্ম মমাজকে কলুষিত করে মাত্র। কর্দম জড়িত 
হইলে গ্বর্ণ তাহার স্বাভাবিক ওজ্জল্য পরিহার করে না) মলিনত্ব অপসারিত 
হুইলে সেই অতুলনীয় জাছুনদহেম আবার জগজ্জনকে প্রেমকাস্তি বিভ্ব়ণ 
করিবে” 
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_ হুরিদাস--আমর! অতি. মন্দ ভাগা, তাই এই পতিত সময়ে জন্মগ্রহণ 
ক'য়েছি। কুশিক্ষ! আমাদের চিত্তকে সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী করিয়াছে। 

গুরুদেব-_-আবস্থা বুঝিয়াছ; তবে তর্কপ্রবণতা ত্যাগ করিয়া শাস্যুক্তি 
শ্রবণ কর। শান্তর শ্রভগবানের ভ্ীমুখ নিঃস্থত মেঘ মতা ও যুগযুগান্তরীয় 
মুনিখষিগণের কঠোর-দাধনালন্ধ উজ্জল রত্বভাগার। হিনুমাত্রকেই এখানে 
অবনত মন্তক হইতে হইবে। হিন্দুর শীন্ত্র অনন্ত, অনন্ত শীন্ই একবাক্যে 
উ্গুরদেবকে শ্রীভগবানের স্বরূপ বলিয়। কীর্ভন করিতেছে এবং সদ্‌গুরু- 
চরপাশ্রয় অবস্ত কর্তবা উপদেশ দিতেছে। ইহার বিস্তারিত আলোচন! সুদীর্ঘ 
সময়সাপেক্ষ। তবে তোমার সন্দেহ অপনোদনার্থে ও বিশ্বাসের দৃঢ়তার অস্ত 
কয়েকটা মহাবাক্য শুনাইতেছি। 





ক্রমশঃ 
শ্রীবামাচরণ বনু। 


০২পস্প পাপী শী শশী 


ডাকাতের ধর্ম । 
( বিশ্বাস) 
( মেদিনীপুর হিতৈষী হইতে উদ্ধত ) 


এক ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে কথকতা! হইতেছিল। ্রীম্মকাঁল_-বশাখ 
মাম। গৃহস্থ নিমস্ত্ি ব্যক্তিবর্ণের জন্ঠ চিন্ত-রুপ্তনের বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া- 
ছিলেন-যু'ই, বেল, বকুল, কামিনী, কুন্দ, চম্পক গ্রত্থৃতি পুণ্পের সুগন্ধে গৃহ 
চত্বর আমোদিত ও পুষ্পমাল্যে নিমন্ত্রিতবর্গের আনন্দদান করিতেছিল। শর্করা 
যুক্ত সুগন্ধি পানীয় ও রসাঁলার ব্যবস্থা ছিল। আম, ফুটি, তরমুজ) শশা, কলা, 
তাল, নারিকেল, ছান। ও চিনি গ্রভৃতিরও প্রচুর আয়োঞ্জন ছিল। আহ্‌, 
বরাহৃত বা. অনাহৃত ব্যক্তিবর্গের উদর তৃত্তি সাধনায় তাহ! নিয়োজিত হইতে- 
ছিনি। হিন্দু গৃহস্থ এইন্ধুগে গৌণ কার্ষ্যের অনুষ্ঠান করিয়! মৃখ্য-কারধ্য সাধন! 
করিয়া! লইতেছিলেন। তবে উদর পরিতৃপ্তির কাধ্য কথকতা অস্তেই সম্পন্ন 
হইতেছিল। এইরূপে উপস্থিত জনমগুলী নয়ন, মন, শ্রবণ আগ ও উদর গরি- 
হস হন বিভোর হইয়া আত্মহার! হইতেছিল। 
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কথকঠাকুরের সঙ্গীত মুধা পান করিয়া! জনমগ্ডলী চিত্রপুত্তলিকা স্তায় 
নিশ্চল! সকরেরই বাহ্‌ ও বৃথা চিন্তা বিলুপ্প! সকলেই ভাঁগবন্তী লীগা 
- শ্রবণে আনন্দে বিস্ষারিত নেত্রও তন্ময় ! 

সুযোগ হঝিয়া মক্ধযার মন্ধাঙ্কারে এক ডাঁকাইত নিঃশবে ধনীর গৃছে গ্রধেশ 
করিয়! ধন-রদ্ব অম্বেষণ করিতেছিল; কিন্তু সুবিধা এরিতে না পারিয়! কি 
করিবে ইতন্ততঃ করিতেছে এমন পখয় শুনিল উচ্চকঠে কথকঠ্ঠাকুর বলিশেন 
প্রভাত হইল! পূর্বদিকে উষার মনোরম গৌততির উদয় হইল, ব্রজের শ্রীণাম 
সুদাম, দাম, বন্গদাম গ্রভৃতি রাখালগণ গোষ্ঠে যাইবার জন্ত নন্দীলয়ে উপস্থিত 
হইয়! কৃষ্ণ বলরামকে ডাকিতে লাগিল। ননারাণী যশোদ! লক্ষ লক্ষ টাকা 
মণি মুক্ত! বিজড়িত দ্বর্ণলঙ্কার দ্বার তাহাদের শিশু পুক্রগ্থয়কে সজ্জিত করিতে 
লাগিলেন। তাহার! উত্তমরূপে সজ্জিত হইলে রাখালগণের মঙ্গে ধেনু বৎসগণ 
সহিত গোষ্ে বিদাঁয় দিলেন !* ডাকাইত এই কথা শুনিয়াই একান্ত মনযোগে 
ভাবিলএবা! এই ত মস্ত মুযোগ। সামান্ত অর্থের জন্ত কেন এমন কার- 
তেছি? ছুটে! ছেলের ছুঃগালে চারটে চড় দিয়ে কাণ ধরে সব গ্নন। খুলে 
নোৌব।” এই বিয়া সে আনন্দে বাহিরে আপিয়। অপেক্ষ। করিতে লাগিণ 
কখন কথকতা! শেষ হয়। । 

তাহার আর আনন্দের সীম! নাই । কথকঠাকুর শ্কঞ্চ বলরামের যে 
যেব্বগের ব্যাথ্য! করিয়াছিলেন তাহা আর তাহার কর্ণে প্রবেশ বরে নাই। 
দে কেবল অঙ্কারের কথাই ভাবিয়! মধো মুধ্যে আনন্দে উৎকুল্প হইয়া! উঠিতে- 
ছিল! যথাসময়ে কথকত! শেষ হইল) হরিধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল প্রকম্পিত 
 হইগ] উঠিল। গৃহকর্তা গলগগ্ীকতবাসে যোড়হস্তে জনমণ্ডলীকে সঙ্ে।ধন 
কারয়া ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণের জন্য অন্থুরোধ করিলে আবার আনন্দের আত 
বহিল, হুরিধ্বনিতে আকাশ মণ্ডল চঞ্চল হইয়া উঠিল। ক্ষিপ্রতার সহিত 
গ্রমাদ বিতরিত হইতে লাগিল-_দীয়তাম্‌ ভূঙ্্যতাম্‌ শবে গৃহচত্বর মুখরিত 
হইয়। উঠিল। সকলেই আনন্দে উদর তৃতপ্থি সাধনায় নিয়োজিত হইল কিন্তু 
ডাকাইতের দে দিকে লক্ষা নাই। দে কেবল মুহূমু'ঃ কথকের গ্রতি দৃষ্টি 
নিক্ষেপ করিয়! তাহার গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল । বথাসময়ে 'আাহারান্তে 
কথক মহাশয় স্বস্থানে যাত্রা করিলেন। ডাঁকাইত তাহার সঙ্গ লইয়া পিছু পিছু 
টলিল। কথক মহাশয় যখন এক মাঠের মাঝখানে উপস্থিত হইলেন তখন 


২. গ্চাৎ হইতে ডাকাইত চীৎকার করিয়া ভাকিল ”ও ঠাকুর---ও ঠাকুর-_ 
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ঈাড়াও।” ঠাকুরের সঙ্গে কিছু “দক্ষিণা ছিল, ঠাকুর ভীত হইয় দ্রতপদে 
চলিতে আরম্ত করিল, তাহ! দেখিয়া ডাকাইভ বেগে দৌড়িতে দৌড়িতে . 
ঠাকুরকে, বলিতে লাগি প্রীড়াগ ঠানুর দাড়াও, না দী?াইলে আর. 
তোমার নি্ার ৭181৮ ঠাকুল দথিকেন ঠাহাকে ধছিতে ডাকাইতের আর 
বড় বিদম্ব দাস) তথন ভিন আগভ্য! খনবিয়। দা নহছেন । ডাকাইত তাহার 
নিকট উপস্থিত হইয়া বিণ “দেখ ঠাকুর উযে ঠুমি কৃষ্ণ বলরামের কথা 
বল্ছিলে তার্দের লক্ষ লক্ষ টাকার গয়না, তাঁদের বাড়ী কোথায় আর তার! 
কৌথায়ই ব1! গরু চরাতে যায়? বেশ ভাল করে ঠিক ঠিক বলযদি নাবল 
তাহলে এই খানেই এই নটি দিয়ে ভোমার মাথা ভাব ।* 

কথক ঠাকুর দেখিলেন হস্ডে লক্ব লাউ, কঠিণ কটাক্ষ, অদিত বল, সম্ভবতঃ 
ডাঁকাইত! ঠাকুর সাঁহনে ভর করিয়া বলিলেন তাহাতে তোমার আঁবগ্ক 
কি? ডাঁকাইত দ্ধ ভাষাগ্ উদ্তর করিল “গবগ্ঠক গাছে ।” ঠাকুর বলিলেন 
_কি আবশ্যক বলিতে বাদা আছে কি? সে তখন বলিল ঠাকুর আমি 
ডাকাত! সেই সব গরনা কাছিয়া "সানিব। ঘদি পাই তোমাকেও কিছু 
দিব। দেখ ঠাকুর এখন গো করোনা । / 

ঠাকুর দেখিল এটা বদ্ধ পাগল। তখন একটু সাহস পাইয়! বলিল সেজন্য 
আর চিন্ত।কি? আমি তাহাদের নব বলির দিব। তবে আমার কাছে ত 
পুথি নাই, আমার বাসায় পথি আছে । পুথি দেখিয়া সব ভাল করিয়া বলিয়া 
দিব আমার সঙ্গে চল। 

মে মঙ্গে সঙ্গে চলিন। কথক ঠাকুর বাসার পৌছিয়া কাহ।কেও কিছু না 
বলিয়া এবং তাহাকে বদ্ধ গাগল লানগা পাঁথ বাহির করিয়! রামকৃষ্জের দপ 
বর্ণন। করিতে লাগিলেন। 

যাহার চরণে হীর। জহরৎ খাত স্বর্ণ নূপুর! পরণে পাঁতবাপ! কটি 
দেশে স্বর্ণ কিঙ্কনী আব*£-গাম্বত মণিমুক্তাবজডিত কৌত্তভ মণিগ্রলম্থিত বছ 
মূলা স্বর্ণ হার, হস্তে সুবর্ণ বণয়, কর্ণে মাঁণমুক্তা সম্বলিত বহু মূল্য স্বর্ণ কু'গুল, 
মন্তুকে মোহন চুড়া! অলক তিণক গঞ্জত, মুকুষ্চিত ভ্রমরক্কষ্। কেশদাম, 
মুখে মধুর ছাসি, হস্তে সোণার বাশী। কোটা হূর্যাসণ দেহের লারণ্য! নির্শাল 
আকাশের গ্তায় নীপাভ রূপ! 'গ্তরু চন্দন চচ্চিত, পরম-কমনীয় ললাটগণ্ডে ” 
. হরিউন্দনাঙ্কৃত লতাপুষ্প গন্মগলাশলোচন বশীর স্থায় অনিন্দ্য নাসিকা, কুন 
* বীজের সায় সুচারু দস্তপুংকি, নুধা মাথা কথা ব্রিভগ ভর্গিম ঠাম ! বংশীতে 
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. সাধা রাধা গান! বি বনপ্রান্তে যমন! তীরস্থ কাব বৃর্ধতলে অবস্থান। 
.. জানিও সেই বনমালী কৃষ্ণ; আর যাহার তুযারধরবল রণ, স্বন্ধদেশে হল, : 
পাটল প্রবন্্র পরিধান ও প্ররূপ বেশ ভূষ। তাহাকে বলরাম বলিয়া জানিও। 
ডাকাইত বলিন-_মাচ্ছ! কত টাকার গয়না হবে? ঠাকুর বলিলেন-- 
ওঃ! দে অনেক টাকার _লাখ লাঁখ টাকার ! 
.. ডাকাইত--তুমি যা বললে তার ঢেয়েও বেশী গয়না আছে কি বল? 
ঠাকুর--তাহার আর সন্দেহ আছে! এক কৌস্তভ মণির দামই পৃথিবীর 
লোকের টাকায় কুলায় না। 
ডাকাইত--( আননে গদগদ হইয়া) বটে বটে! তা সেটাকি রকম? 
ঠাক্কুর --সেটা যেখানে থাকে সেখানে হৃর্য্যের স্তায় আলো হয়ে যায়। আর 
অন্ধকার থাকে না। তেমন জগতে আর দ্বিতীয় নাই। 
 ডাকাইত- তাহলে হার দাম খুব বেশী হবে! কি বল? আচ্ছ! 
ঠাকুর তুমি মার একবার রূপট! গাল করে বুঝিয়ে বল, আর ঠিকানাট| ।-_ 
কথক ঠাকুর আঁবাগ রূপ বর্ণনা করিয়া তাহাকে বুঝাইয়! বলিল। 
ডাকাইত ঠাঁকুরকে প্রণাম করিয়া বলিপ দেখ ঠাকুর আমি শীত্রই আমির! 
তোমাকেও কিছু দিব। বেশী দূর হবে না তকি বণ? এক রাত্রিতেই যাওয়া 
যাবে কেমন ?--হ! হী আর একটা কথা তার! কি গ্রত্যহই গরু চরাতে আমে? 
ঠাকুর_হ গ্রভাহ বৈকি! 
ডাকাইত--কথন আসে? 
ঠাকুর-ঠিক, ভোরে তখন কিছু কিছু-মন্ধকারও থাকে । 
ডাকাইত--বড় কথ! মনে পড়ে গেল, এখন কোন দিকে যাব? 
ঠাকুর-বরাবর উত্তর মুখে ! 
ডাঁকাইত-_আচ্ছ! ঠাকুর তবে আাদি। বলিয়। প্রণাম করিয়! চলিয়! গেল। 
কথক ঠাকুর মনে মনে হালিতে লাগিলেন যে, এমন পাগলও থাকে! কিন্ত 
কথক ঠাকুরের একটা চিত্ত! হইল তিনি ভাবিতে লাগিলেন বেট! ত ছুই চারি 
দিন চেষ্টা করিবে তারপর ফিরিয়| আসিয়া আমার উপর অত্যাচার ধেনা 
করিবে এমন ত বোধ হয় না । কিন্ধু বেট| বড় বিশ্বামী বেটাকে আর একটা. 
পথের সন্ধান বলিয়া দেওয়া যাইবে আর আগামি এদিকে বত শী পার কথকতা 
শেষ করিয়া গলাইিবার চট করিব। ঠাকুর এইরূপ ভাবিয়া একরগ নিশি ও 
হ্খ। রি পাটি 
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এদিকে ডাকাইত মেইরূপ চিন্তা করিতে করিতে ঘরে গেল। তাহার 
“আহার নিত্রা দূরে গেল সেই চিন্তাতেই সে বিভোর হইয়া পড়িল। (েই- 
রূপ সেই অলঙ্কার ভূষিত ব্রজবালকঘয়কে যেন সে চক্ষে চক্ষে রাখিতে লাগিল! 
পাছে তুলিয়! যাঁয় এই জন্ত অনবরত মনে মনে রূপ আওড়াইতে লাগিল । 
অলঙ্কারের সুষম! ধেন তাহার চক্ষে প্রদীপ্ত হইয়া! উঠিল। চিন্তায় রাত্রি 
প্রভাত হইয়া গেল। হর্ধ্যোদয় হইল তাছার চিন্ত! বাঁড়িতে লাগিল।-_কখন নুর্ধয 
অস্ত যার, কখন সর্ধায অস্ত যায়। দেখিতে দেখিতে হৃর্ধ্য অস্ত গেল। সে চাল 
চিড়া পূর্ব হইতেই বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, তাহা স্বদ্ধে লইয়া যী হস্তে বাহির হইয়া 
পড়িল এবং বরাবর উত্তর মুখে চসিল। চিন্তায় তাহাকে এতদুর উত্তেপ্গিত করি- 
যাছে যে আহারের বিষয় একবার মনেও ভাবিল ন! ক্রমাগত পথ চলিতে লাগিল। 
সন্ধ্যার গ্রাহালে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল তথায় একটা বন আছে, 
বনের প্রান্তভাগে একটী নদী বহিয়। যাইতেছে, ইহা! দেখিয়া তাহার আনন্দের 
সীম! রহিল না পে নদীর তীরে নামিয়। কদঘ বৃক্ষ অন্বেষণ করিতে 
.লাগিল, কিয়,র গিয়া দেখিল একটা কাদথ্ বৃষ আছে তখন তাহ|র আর আন- 
নর সীমা রহিল না আবার বনের নিকটে কতকট| পাহাড় জঙ্গলও 
আছে গোচারণের মাঠও আছে। পে স্ব-স্থ হইয়া আনন্দে নিকটবর্তী গ্রামে 
ফিরিয়া! গিয় বুক্ষতলে অন্নপাক করিয় খাইগ। আহারান্তে বিশ্রাম করিবার 
তাহার অবকাঁশ হইল না) সে গভীর অন্ধকারে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়। 
কান্বুক্ষে রাত্রি যাঁপন করিবার বসনা করিল) এমন সময় এক কুকুর ভীষগ 
শব্ষে ঘেউ ঘেউ করিয়! তাহাকে আক্রমণ করিল। ডাঁকাঁইত হঠি গ্রহারে 
তাহাকে বধ করিয়! নদ;তে ফেলিয়! দিল) কুকুর জীবিত হইয়। উঠিয়া! আদিয়া 
আবার ঘেউ ঘেউ করিতে লাগিল। আবার যঠি প্রহারে সে নদীতে ফেলিয়! 
দিল আবার সে জীবিত হইয়। আঁসিয়। তত্রপ করিতে লাগিল। ডাঁকাইত 
আবার তাহাকে মারিয়। নদীতে ফেলিল আবার সে বাচিয়! উঠিয়। আবার 
তন্্প করিতে লাগিল! এইরূপ এক .শত- বার মারিয়৷ নদী,ত ফেলিল 
একশত বারই মে. বচিল দেখিয়া ডাকাইত তাহাকে তাঁড়ন। করিয়া জঙ্গলের 
বহুদূর গ্রদেশ পর্যান্ত থেদাইয়! দিয়া আদিল। 
. তাহার পর কুকুরের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া আশ্বস্ত হইল। যদিও 
বাব কষ্টে ঠিকান! ঠিক করিতে পারিয়াছে কিন্তু কুকুর ঘেট ঘেউ করিলে . 
বদি তাহারা সতর্ক হইয়! পলায়ন করে তাহ! হইলেই ত দমকল আশাই 
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এ পাপিাািিশিীতি পাপা পাপী পিসী 
বিফল হইবে ইহা ভাবিয়া সে অত্যন্ত বিরক্ত ও অন্থির হইয়াছিল । যাহা 
ইউক সে যন্্রণাটা এখন গেল। এখন সুস্থির হইয়া চিন্তা করিতে লাগিগ 
কখন প্রভাত হয় কখন গ্রভাত হয়। বৃক্ষশাখাগুলি নানাভাবে পরীক্ষা 
করিতেছিল বৃক্ষের কোন্‌. ডালে থাকিলে কেমন করিয়া ত্বরিত নাঁমিয় 
তাহাদিগকে ধরিয়া ফেলিবে, কেমন করিয়া গহনাগুলিকে কাঁড়িম়া লইবে 
শতবার াহারই শিক্ষা ও পরীক্ষা চলিতে লাগিল! তাহার চিন্তা, উদ্বেগ, 
উত্তেজন! ও আগ্রহ রাত্রির সহিত বৃদ্ধি পাইতে লীগিল। 
কখনও কৌন্ততভের কথা মনে করিয়া অত্রান্ত অধীর ও চিষ্তাকুল ছয় 
উঠল ভাঁগর গ্যোভতিতে অন্ধকার নুর হয়! জুতরাং আলোকে যদি আমাকে 
দেখিতে পায় তবেই ত দর্বমাণ! তাহা হইলে ত তাহারা পালাইবে 
অত্তএব ঘন পত্র সমষ্টির ভিতব খুব উচু ভালে বিয়া থাকি ইহা ভাঁবিষ্না 
বু্ষের সর্ধোচ্চ শাখায় আরোহণ করিয়া কিয়ৎকান গাকিবার পর আবার 
ভাবি না! নালা ভাহা হইলে নামিতে নামিতে তাহার! পণাইয়া যাইবে। 
স্থতরাং নাঁমিয়া আদিণ এবং ভাবিল কোন বৃক্ষের অন্তরালে চুপ করিয়া 
দাগাইয়। থাকাই ভাল তাহা হইলে সত্বর দৌড়িয়া গিয়া ধরিতে গারিব, 
আবার ভবিপ,ন1! তাহ! হইবে না, যদি দেখতে পায় তাহা হইলে দুর 
হইতেই পলাইবে অতএব ঝোড় জঙ্গলের মধ্যে গর্ভের ভিতর লুকাইয়া 
থাকাই ভাল! কারণ তাহারা আমিগেই বংশীধ্বনি কারবে। বাণীর শব 
গাইলেই দৌড়িয়। গিয়া ধরিব। এইরূপ ভাবিয়া গর্ভের মধ্যে গিয়া! কিয়ৎ- 
কাল লুকাইগা ঝহিপ। কিন্ু পারল না কারণ গর্ভের ভিশ্তর থ।কিলে 
বংহীধবনি যদি না শুনা যাঁর এইজগ্ত বাঠির হইয়া আদিল 'এবং কাণ পাতিয়া 
. পাঁতিয়া শুনিল বাণীর শব হইতেছে কি না। কোন শব্দ শুনিতে না 
পাইয়। পুনরায় কদম্ব বৃক্ষের মর্কোচ্চি শাখ|য় উঠিয়া কাণ গাতিয়! শুনিতে 
লাগিল কিন্তু বাণুর শব্ধ শুনিতে পাইণ না। মধ্যে মধ্যে মনকে গ্রবেধ 
দিতে লাগিল বুঝি প্রভাতের এখনুও বিপন্থ আছে। আরও ভাবিল দুর 
' হইতে বাণীর শব গুনিলেই প্ৰঁ। ঝা। করিয়া! নামিয়। পড়িব। এইরূপ 
স্থির সিদ্ধান্ত করিয়া দে তথায় রছিল এবং দে প্রভাতের অপেক্ষা 
করিতে লাগিল র 
..... দেখিতে দেখিতে পূর্বদিক রঞ্জিত হইল, অমনই তাহার হা, টি, 
- আঙহে উত্তেিত হইয়া উঠিল! তৎকষাঁ দে বৃক্ষ হইতে মাটিতে নামিয়া: 
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গড়িল। কিন্ত বংশীধ্বনি শুনিতে ন! পাইয়া! আবার বৃক্ষে আরোহণ করিগ, 
আবার নাঁমিঘ তবু গুনিতে পাইগ না। আবার উঠিল--এবার তাঁহার 
মাশা পূর্ণ হইল-দুর-- বছদুর হইতে যেন বংশীধবনি শুনিতে পাইল অমনি 
বিছাৎ গতিতে নীচে নামিল, প্রত্যিয় হইল না, আবার বৃক্ষে আরোহণ 
করিল গুনিণ ই।-ঠরিক বটে--ঠিক বটে বংশীধবনিই বটে, ক্রমশঃ নিকট 
হইতেছে! অমনি আনন্দ! আত্মহারা হইয়৷ বৃক্ষতলে নামি মৃচ্ছিত হইয়া 
পড়িল! কিয়ৎকাল পরে সে ঘোর কাটিলে পুনরায় বৃক্ষে উঠিল, দেখিল 
অদূরে বনগ্রান্থে মনোরম আলোক পরিদৃষ্ট হইতেছে! আলোকের ওজ্জল্য 
£ইটা ভূধনমোহন মূর্তি ফুটিয়! উঠিয়াছে !-ধেঙ্গণ ও রাখালবৃন্দ অগ্রে 
অগ্রে ছুটিয়। যাইতেছে! 

কমনীয় মূর্তি দেখিয়া ডাঁকাইত ভাবিতে লাগিল তাই ত গয়নায় যে - 
গ ভর! রে! এত ছোট ছেলেকে কেমন করে ওদের বাঁপ ম। গরু 6রাতে 
ঠিয়েছে! তাই ত কেমন করিগনা লইব! গয়নাগুল! কাযা লহব, 
মদ ত মারিব না? আঃ! সায়া কিপের? আমি ডাকাত! আমার আবার 
য়া? দূর হোক ছাই নামিয়! পাঁড। এই বলিয়া দে তাড়াতাড়ি নামিগ। 
ামকৃ্ ক্রমশঃ নিকট হওয়ায় সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া পুনরায় মুঙ্ছিত 
ইপ কিয়ৎক্ষণ পরে মুক্ছ1 ভাঙ্গিলে দেখিল তাহারা দূরে চালয়! যাইতেছে 
চখন সে যটি হন্তে দৌডিয় গিয়া তাহাদের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া বলিল ওরে 
বেটার দাড়া দাড়! সব গয়না খুলে আমাকে দে। 

শ্রীকুষ্ণ-_আমাদের গঠন! কেন তোমাকে দিব? 

ডাকাইত--দিবে ন! এই লাঠি দেখেছ? 

প্রীকৃষ-_লঠি'ত কি হবে? 

ডাকাইত--কি হবে গল্পনা না [দলে তোমাদের মাথ! ভাঙব আর কি 
ছবে? 

শ্রীক-_না আমরা! দিব লা । 

ডাকাইত--এখনই কাণ ধরে ছি'ড়ে দিব আর. সব গয়ন কেড়ে নিয়ে 
এই নদীর জলে ডুবিয়ে মারব। 

শ্রীকষ্ণ -বাব! গে! ! বাবা গো! 

ডাকাইত--ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে হাত দিয়! চাপিয়| ধরিলে তাহার 
বস্তা পোপ হইয়া মাটাভে পড়িল। কিয়ৎক্ষণ পরে গংজ্ঞাগ্রাথথ হইয়া 

সিস্ি৫ 
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বলিল বাবা! তোমরা কে? আমি ঘুমিয়ে থুমিয়ে তোমাদিগকে আরও মুঙ্র 
দেখছি কেন? তোমর| ত মানুষ নও বাবা। 

গ্রীক _ই! আমরা মানুষ, আমরা রাখাল! ব্রজের নন্দ রাজার ছেলে! 

ডাকাইত--বাঁও বাবা তোমরা গরু চরাওগে, আমার আর গয়না চাহি ন1। 
আমার আশ! মিটে গেছে । তোমাদিগকে আমার আরও গগন! দিতে 
ইচ্ছ। হচ্ছে। যাঁও বাবা ভোমরা যাও, তোমাদের হাত ছুট নিষ্কে একবার 
আমার মাথার দাও তোমাদের হাতে আমি এক একবার চুম্বন করে গ্রাণ 
জুড়াই! আহাহা! তোমাদের স্পর্শ এত শীতল বাবা! ' একবার স্পর্শ 
করলে গ1 জুড়িয়ে যার! নকল আশ! মিটে মায়! যাও বাবা তোমরা 
যাও! নামার ক্ষুধা তৃ্চ। গিয়েছে আর কোথাও যেতে ইচ্ছে হচ্চে না! 
অনি এখানেই থাকব তোমর। এই পথে রোজ যাও এক একবার দেখা 
দিয়ে যেও! - 

শীর্ণ -_মাঁনরা তবে যাই, আর আমাদিগকে মারবে না-গহুন। 
নেবে না? 

ড।কাইত-_না বাব না, তোমাদিগকে মারবো না! তোমই! যাও! 

প্কষ্ণ - মাম৭1 যদ গহনা দি ৩1 হ'লে নেবে? 

ডাকাইত--গয়না- মর গয়না কি হবে? আমার আর যেন কছু নিতে 
ইচ্ছে হচ্চে না! 

শরীক কেন, লওনা, এই আমরা! দিচ্ছি ! 

ডাকাইত--ত'মাদের বাপ ম| মারধে না? 

শ্রীকষ্ণ-_-আমর| রাজার ছেলে, আমাদের এমন কত গহনা আছে। যদি 
চাও ত তোমায় আরও অনেক গহন! দিতে পারি ! 

ডাকাইত--মাছে, সত্যিই আছে? 

শ্রীকৃ$--আছে বৈকি গে।! তা! না হলে আমর! দিচ্ছি, এই নাও-_ 

অলঙ্কার উন্মোচন করিয়। প্রদান । 

ডাঁকাইত--দেখ বাব! যদি নেহাতই দেবে তবে আমার এই গামছা বেধে 
দাও! কিন্তু বাবা মনে ক কর ত আমার গহন। চাই-না। 

শ্রকষ্--ন! না, কষ্ট কিসের? তুমি আবার এস তোমায় নাঃ জারও 
গঞচনা দিব । . 

ক গহমাগুলি লইয়া গাঁমছায় বাধিয়? দি ডাকাইত 'গামছ! হস্তে 
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|ইয়। বপিল, আচ্ছা! বাবা আমি মাবার আদব আবার আমার দিবে? 
কৃষ্-হ! দিব। 

ডাঁকাইত আনন প্রত্যাবর্তন করিয়। পরদিন রাঞ্রিকালে কথক ঠাকুরের 
নিকট উপস্থিত হুইয়। সমুদয় নিব্দেন করত গনাঁর পুটলিটা তাহার নিকট 
দিয়! বলিল, দেখ কত গহনা এনেছি, তোমার যাহ! ইচ্ছ' হয় লও তার] বলেছে 
বার আমায় গহন! দিবে। | 

কথক ঠাকুর বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে তাহ! দেখিয়। অবাঁক্‌ হইয়া রছিল | 
কথক ঠাকুর কিয়ৎ কাল পরে বলিল, আমি যাদের কথ| বলেছিলাম, তাদের 
গহনা এনেছ? ডাঁকাইত হা! গো! এই দেখ না, বাশী চড়াটা পর্যাস্থ ! 
সমুদয় দেখিয়া শুনিয়া কথক ঠাকুর হতবস্ত হইয়া গেল। অনেক ভাবিল 
নেক বিচার করিল, কিছুতেই কিছু ঠিক করিতে পারিল না! যে অনাদি 
অনন্ত পুরুষ! ধীর ধ্যানে কত শত সহ যোগী সহন্র সহ বংসর আহার 
রি পরিত্যাগ করিয়া নিরত থাকিয়াও দর্শন লাভে বঞ্চিত এই পাষণ্ড 
ডাকাইত এক দিনে কেমন করিয়া তাহার সান্গাৎ্লাঁভ করিল? নানা তা 
নয় ) আবার ভাবিল চূড়া বাণী এ সব ত মঙৌকিক! এ সব কেমন করিয়া 
1ইল? যাহাহউক ব্যাপারখান! কি বুঝ! যাউক। কিয়তক্ষণ পরে গ্রকান্তে 
বলিল, আচ্ছা আমায় দেখাইতে পার? ডাকাইত-_ই| পারি বৈকি! কালই 
“না। কথক ঠাকুর সম্পূর্ণ অবিশ্বাসে বাপাবখান1 কি জানিবার জন্য তাহার 
মহত নির্দিষ্ট সময়ে বহির্গত হইল এবং যথা সময়ে ৩থাঁয় পৌছিল। কথক 
ঠাকুর দেখিলেন একটা! বন বটে, ৩ ব্রজের বন নয় এবং কাবিন্দীও নহেন। 
ধাহাহউক, অতি কষ্টে রাজি কাটিল! প্রভাতের বড় বিলঙ্ব নাই, পুব্বদিকে 
ঠীনোরম গরুণোদয় হইল! ডাকাইত বগিল, দেখ ঠাকুর, তুমি নৃতন মানুষ 
টম একটা গাছের আড়ালে লুকাইয়া থাক। কারণ তোমায় দোখলে বদি 
7 আসে। গ্রভাতের বড় বিলম্ব নাই, কিন্তু এখনই আমিবে। ইহা বলি! 
চাথাবে লইয়া অনেক নাড়াচাড়া কারল। বলিতে বলিতে বংশী ধান শুনি 
ঢাকাইত বঞ্গিল, ঠাকুর এ গুন বংশীধ্বনি | কি মধুর, ঠাকুর ্ি মধুর! 
উন্ছ ঠাকুর, গুনূতে পাচ্চ? 

ঠাকুর--কৈ হে? কিছু ত শুন্তে পাচ্চি না। ভুমি কি পাগল হয়েছ? 

ডাকাইভ-_পাঁগল কি ঠাকুর এখনই তাঁদের দেখতে পাবে। থাম আমি 
চু ডালে উঠি দেখি কতদুরে আনছে। | 
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ডাকাইত বৃক্ষে আরোহণ করিয়! দেখিয়া বলিল, ঠাকুর! আর বেশী দুরে 
নাই, বলিয়। সত্বর নামিয়া পড়িল! কিয়ক্ষণ পরে বনের গ্রান্ততাগে ত্জগ 
আলোক পররিদৃ্ট হইলে আনন্দে ডাকাইত চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল। 
ঠাকুর! এ আদ্ছে। আলে! দেখছ এ বন আলে! ক্র আস্ছে। +: 

ঠাকুর--কৈ হে আমত কিছু দেখছি না। 

ডাকাইত--সে কি ঠাকুর, এত কাছে, অত 'মালে! বু দেখতে গাচ্চ না? 
বন জঙ্গল, নদী নাল! সব দেখতে পাচ্চ আর ওদের দেখতে পাচ্চ না? 

ঠাকুর] ভে, দেখতে পাচ্চি না। দেখ যদি সতা সত্যই হুয় তবে তুমি 
বলো, আজ ষ! দিবে তা ঠাকুরের হাতে দিও। 

ডাকাইত--সম্মতি গ্রদান করিল। এদিকে রামরুষ্খ আগিয়! স্টপন্থিত 
হইলে ডাকাঁইত বলিল, এস এস বাঁব! এস, আমি এসেছি, তোমাদের 
অপেক্ষাযই আছি। 

শ্রীরুঞ্চ_গহন! গইবে? 

ডাকাইত--না বাব! গহন! লইব না, যে গহনা দিয়াছিলে তাহা ফিয়াইযা 
দিতে আনিয়াছি তাহা! তোমরা সব লও।' হবে এই কথক ঠাঁকুরট আমার, 
কথায় বিশ্বাস ন. করায় তাঠাঁকেও সঙ্গে আনিয়াছি। তোমার বাণীর দ্বর 
গুন্ছি, তোমাদের দেহের জ্োতিঃতে বন আলো হলো দেখছি, তোমার 
সঙ্গে কথা কহিতেছি, ঠাকুর এসব দে'থে শুনিতে পায় নাকেন? না দেখ! 
দিলে আমার কথ! বিশ্বাস করিবে না। 

গ্রক্ষষ্ণ--ওর অনেক বিলম্ব! 9 বুদ্ধ হলে কি হয়! শত জঙ্মের পর 
তবে আমাকে দেখতে পাবে। 

ডাকাইত--এই কথা ঠিক? 

শ্রীকৃঃ-_ই।। | 

. ডাকাইত বলিল, এখনই আমি ওর শত জন্ম করে দিচ্ছি বলিয়া! তৎক্ষণং 

গ্রচণ্জবেগে বষ্টি দ্বার! ঠাকুরের মাথায় আঘাত করিয়! তাহাকে মারিঃ। নদে 
ফেলিয়! দিলে মে বাচিয়৷ উঠিল । আবার তজপ করিয়! নদীতে ফেঠিণে 
আবার বাচিল, এইরূপ শতবারের পর ঠাকুরকে আনিয়! বলিল, দেখ বাব 
ইহার ত শত জন্ম হইয়া গিয়াছে এবার দেখ! দাও! 


শীর্ণ হামিয়! বলিলেন, তুমি অ|মাকে ও উহাকে এক সময়ে স্পর্শ কর। 
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ডাকাইভ জপ করিলে কথক ঠাকুরের জ্ঞান চক্ষু ফুটিল! সে নবনশ্তাম 

বনমালী পদ্মপলাশলোঁচন নয়ন গোঁচর করি? সংজ্ঞাশূন্য হইল ! 
শ্রী মন্তঠিত হইলেন। 

ডাকাইত পঞ্িতের সংদ্ঞা ভগ্গ করাইলে শ্বীকৃঞ্চকে তথায় না দেখিণা 
কথক ঠাকুর শার্জনাদ কণ্রতে লাগিল । 

ডাকাত বিরক্ত হইয়া মনে মনে বলিল, “ই প্চিত শালার জন্যই আজ 
আমার সেই অপরূপ রূপ দেখিবার দাঁধ মিটিল না। 'এবাঁর আমি একা 
আগিঘ্লা ঘাটি আগলাইয়া বসিয়া থাকিব আর কোন শালাকে সঙ্গে লইব ন! 
ইন ভাঁবিয়! তাহাকে ফেলিয়া পল্লায়ন করিল! 

বিশ্বাম__ডাকাইত | বলপূর্বধক আপন অতনু সাধন করে। 

কথক বা পণ্ডিত-_কুতর্ক। স্থুতরাং তর্কে বহুদূর! দাধুপন্গ যঠিতে 
ভাকিকের হাঁড় ভাঙ্গিয়া চূর্ণীকৃত করত ভক্তি সলিলে পুনঃ পুনঃ নিমজ্জিত ন| 

_ করিলে ভক্তি বিশ্বীদ জাগে নাঁঁ- জ্ঞানচক্ষু ফুটে না। 


শাশীশীপিশিশীসপ পতি 


পঞ্চ মকার। 
(কাকুড়া দর্পণ হইতে উদ্ধৃত) 

মস্ত, মাধস, মগ্ঘ, মুদ্রা এবং মৈথুন এই পাচট'র একত্রে সাধনকে পঞ্চ 
মকার শব্দে অভিচিত হইয়াছে । পাঁচটা প্রবোরই প্রথম অক্ষর মকার। 

১। পার্দ্তীকে মহাদেব কঠিতেছেন হে বণননে! বর্গরন্ধ, সরসীরুহ 
হইতে ক্ষরিত যে অমৃতধারা খেই অমৃতধারা পান করিয়। যে বাক্তি শানন্দময় 
হয় তাহাকেহ মছ্য সাধক বলে। নতুবা সামান্ত নুরাপান মত্ত বাসৃজ্ঞান শৃন্ত 
বাক্ষিকে সাধক বলা যায় না। 

১২। মা শবে রসনা, তদংশ ভঙ্গণশীল বাক্তি মাং সাধক বলিয়া উক্ত। 
রসনা'র নাম মা, তদংশ বাঁকা, আব বাঁকা সংযমকারী মৌনাবলম্বী ত্যাগী 
ব্যক্তিকে মাংসভূক্ক বণিয়া উক্ত করিয়াছেন, নচেৎ ছাগ মেষাদি মাংসে পরিতৃপ্ 
হইয়া ষে ভগবান আরাধনা! করিয়' ভববদ্ধনে প'রমুক্ত হইবে, তন্ত্রশান্ত্রের এরূপ 
অভিপ্রায় নহে। : 

৩। গঙ্গা যমুনা এই ঢুই নদীর মধ্যে নিরন্তর চরিতেছে যে ছুই নৎত্ত, (সুই 
মত্ম্তকে যে ব্যক্তি আহার করে তাহার নাম মত্ত সাধক । গঙ্গাশবে এখানে 
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ঈড়! নাদ়ী যমুনা! শবে পিগগলা, এই ঈড়! পিঙ্গলা' নাড়ীর মধ্যে নিয়ত গতায়াত 
করিতেছে যে নিশ্বা 'ও প্রশ্থীন, ইহার ই মতন্তঘয়, সেই মত্তদ্বয ভক্ষচ যোগী, 
' অর্থাৎ শ্বাস প্রশ্থামূকে নিগোধ করিয়! কেবল কু্তকের পুষ্টি করিতেছে যে, পেষে 
গ্রাণায়াম সাধক, তাহাকেই মতশাশী বলিয়া বাথ্য। করিয়াছেন । নতুবা সামান্ত 
কীট বিশেষ ছলচর মতস্তাদি ভঙ্গণপটু ব্যক্তিকে আমিষাহারী ব্যতীত সাধক 
বলা সঙ্গত হয় না। 

৪। শিরপিস্থিত সহস্র মহাপদ্ে মুদ্রিত কণিক্কার মধ্যে শুদ্ধ পারা? ন্যায় 
স্বেতবর্ণ স্বচ্ছ তরলরূপ আত্মার অবস্থিতি, কোটা স্ুর্ধ্ের স্তায় তাহার প্রকাশ 
অথচ কোটা চন্দ্রের নায় সুণীতল হয়েন। গসতএব কমনীয় সৌন্দর্য্য বিশিষ্ট এবং. 
মহাকুগুঞ্িনী শক্তি সংঘুক্ত মেই পরমাত্ম। তত্তজ্ঞান যাহার জগ্মে, তাহার নাম 
মুদ্রাদাধক। নতুবা কতকগুল' মদ্তপ'নের উপযোগী সামাগ্ ভঙগয দ্রব্যকে মুদ্রা 
বলিয়! উপদেশ করেন নাই । 

৫ সৃষ্টি স্থিঠি প্রয়ের কারণ স্বন্দপ মৈথুনতব। মৈথুনেসিদ্ধ ব্যক্তির 
সুলভ ত্রদ্ধপ্তাননপ ঘানন্দ উদয় হয়। সৈথুন শব্দে বূমণ, যাহারা আত্মাতে 
রমণ করেন তাগাদিগের নাম আতআ্মাাম। সেই রমণশীল যিনি, তাহার নাম 
মৈথুন নাধক। 

মৈথুনাগ্ষর আম্মা, দেহেতু রমপের নাম রাম। তাহা হইতে ব্রঙ্গতব উৎপন্ন 
হয়? যাতে লৌক রমণ হয়, [তনিহ রাঁ৭। যতদিন আত্মাতে রমণ কাঁরতে 
সক্ষম না হইবে, তত দিন পর্যন্ত এই মুদ্রযোগ অভ্যাসে রত থাকিবে। এই 
নিমিত্ত নিত্য মৈথুন মুর্তি রামকে পরব্র্ বলিয়! বেদাদিশান্তে উল্লেখ করিয়াছেন। 
পরমাআই জগতরঞ্জক। সেই আত্ম?মণ তত্বকে অনুশীলন দ্বাবা যে জানে, 
সেই রাম, রাম শব্ই মৈথুন বাঁচক। নতুবা সামান্ত স্ত্রী সহবাসের নাম 
শান্ীয় টূুখুন সাদন নগে। রাম নাম সৈথুনাত্বক তারক ব্দ্ধ। মরণ কালে 
রমণাত্মক "রাম" এই অঙ্গরঘয় প্মরগ করিলে সর্ব কর্মাকে পরিত্যাগ করিয়া জীব 
তৎক্ষণাৎ বদ্ধময় হয়। ইহারই নাম নৈথ্নতত্ব, এই মৈথুনতত পরমতত শুদ্ধ 
তত্বভানের কারণ। এই মৈথুনত্তত্ব সর্দ পৃজাময়, সমস্ত জপাদির ফলপ্রন। 

মৈথুনাঙ্গ আপিন, চুন, শীৎকার রমণ রেতবিমর্জন। এই ষড়ঙগ মৈথুন- 
যোগ। তবাদি ন্যামের নাম আলিগন। ধ্যানের নাম চুম্বন। আঁবাহনের 
মাম শীংকাঁর। নৈবেস্তের নাম শম্রেপন। জপের নাম রমণ। দক্ষিণাস্তের 
মাম বীর্যাপাতন। এই যড়্ যোগে নৈথুন যড়ঙ্গ সাধন করিলে মৈথুন সাধক 
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বলে! নতুব! যৃবতী কলেবর গাঁলিগনকে হস যুবতী মুখ চূষ্ধনে ধ্যান, কাঁমিনী- 
স্পর্শ গীংকারকে আঁবাহন, ঘোধিৎ অঙ্গ বিপেপনকে নৈবেগ্য, রমণী রমণকে জগ, 
রেতবিসর্জন দক্ষিণান্ত বলিয়। অপদাচার, কাচ শাস্ত্রের অনুমোদন নহে। 
তাঁৎপর্য্য গ্রহ পূর্বাক মগ্যাদির যে নর্থ, সেই মত সাধন করা কলিকালের 
মন্ুষ্যের পক্ষে কঠিন বলিয়া কপিকালে ও প্রকার দাঁধন নিষেধ । কলিকাঁলে এ 


সাধনায় নান। বিদ্ব উপস্থিত হয়। 
| শ্রীমানন্দগোপাল সেন। 
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এই পরিদৃশ্তমান বিশ্ববক্ষাণ্ডের মম্ঠই বৈচিপূর্ণ__গ্রহেলিফাঁময় ও অদ্ভূত ! 
নীলাধঘুপরিপূর্ণ মহাসাগর এবং মেঘচুম্বী হিমালয় হইতে আরগু করিয়া কদ্রাদগি 
কুদ্র গোষ্পণ ৪ কোমলঠায় লজ্জাবতী লভাঁটা পর্যান্ত বিশ্বের প্রত্যেক অপু- 
গরমাণুই এক ুরধিগমা রস্তের আভানে হাঁভাপিত। এ যে নগণা কম্করকণা, 
নিসর্গের যুগ যুগান্থব্যাপী জকুটিভঙ্গে পরিরস্ত, কালের পরিবর্তদচক্রে নির্পেষত 
এবং পথবাহী জীবকূলের দৃপ্তপদ তলে অবিরাম বদলিত হইয়া মৃরমান অবস্থায় 
আজিও পথগ্রান্তে পিয়া রহিমীছে, আবার এই যে জগৎ স্থাট্রর উচ্চস্তরবাসী 
মানুষ সহযোগিগণের কঠোর নিয়তি প্রতাক্ষ করিয়াও, অনুদিন আসক্তির পঞ্চিল- 
প্রবাছে আক নিমজ্জিত করিয়া আমিত্বের কর্ণভেদী কোলাহলে গগন ফাটাই- 
তেছে, এই আশ্চর্য্য হেয়ালির সমাধান করিবার জগ্ত কতবার কতশত বুদ্ধ 
চৈতন্ত কাপসাগরে ভ।সিগাছে, কিন্তু তাহার শেষ মীমাংমায় উপনীত হইতে 
অক্ষম হইয়া পরক্ষণেই আখার অনষ্ত কাপাপন্ধুর ঘূর্ণাবর্তে বিলীন হইয়া গিষ্কাছে। 
বস্তুতঃ মানবজীবন যেরূ? বিচিত্র এবং বৈপরীত্োর আধার, এমন আর কিছুই 
নছে। ছুইদিন পূর্বে ধে ভর্তার ক্ষণিক বিচ্ছেদে ধর্মপত্ীর ম্রপীড়ার সীমা 
থাকিত না, এই মৌন্দধ্যপীবিত বিশ্বসংসার প্রলয়ের অধিষ্ভে ট্মল্‌ করিয়া 
উঠত, যাহার সুষম। উদ্ভাগিত কমনীয় বনের রমণীয় কনরপকান্তিতে আত্মহারা 
হইয়। যে একদিন এই সংদার দিম্ধুর উত্তাল তরঙ্গে সোনার কমলের মত ভামিয়| 
বেড়াইয়াছিল, আজ সেই প্রাণপতির জীবনের রেখা নিয়তির তরঙ্গ প্রহারে 
কালের শিলাবক্ষ হইতে অপস্থত। এ দেখ মেই মহধর্শিণী অঙ্গনশার়ী শবের 
কটাদেশ হইতে চাবি উন্মোচন করিয়া পতির বছুরুশলন্ধ ধনরত্পৃণ জৌহপেটিকা 
মর্ধাগ্রে বন্ধ -করিবার জন্য ব্যতিব্যস্ত । বলিতে কি স্বামীর শবদেহ তন্মম। 





১৪৪ ভদ্তি. [১৯শ বর্ষ, ৬ষঠ ৭ম সংখ্য 


করিবার সময়ও উক্ত অর্থচিন্ত। অর্ধাঙ্গিনীর হৃধয়মন্দির পরিত্যাগ করে লাই। 
সেই চক্ষু, সেই বুক, দেই হৃণয় সমস্তই রহিাছে, কিন্তু সেই প্রেমাস্র, সেই 
সোহাগ, সেই প্রণয় এই এক মুহুর্তে কোথায় গেন? গগতে ইহার বাঁড়। আশ্চর্য্য 
কি অ'ছে জানি না। 

. শহতভাগাগণই মৃহ্বার করাল কবলে (নিপতিত হয়, শমনেব সাধ্য কি যে 
আমার একগাছি কেশওস্পর্শ করিতে পারে? আমার আহার প্রণালী যখন 
এরপ মুব্যবস্থিভ এবং স্বাস্থ্যরক্ষ। বিষয়ক ও চিকিৎসা! সংক্রান্ত রাশি রাশি পুস্তক 
যখন 'গামাঁর পুস্তকাগারে বিদ্যমান তখন মামার নিকট স্বভাবের চিরন্তন 
সাধারণ নিয়মের যে ব্যতিক্রম হইবে না, ভাহা কে বলিতে পরে?” এইবপ 
একটা! মোহকরী আঁশা বোধ হয় মানুষকে শেষের সেই ভয়ঙ্কর দিন ম্মরণ করিতে 
দেয় না, ভান! মানুষ দেখিয়া দেখে ন! যে বিশ্বের গরত্যেক বস্তুই মুক্তার করাগ 
অন্কে অঙ্কিত; কুঙ্গম প্রভাতে ফুটিগা গদোষে বরিছা গড়ে। পন্পলাশলোঁচন 
শিশুর কমগরমুখের অমলহাস বোগমন্্ণার অনদশ্বামে দইদনেই অস্থহিত হইয়। 
যায়। প্রগকুনুমাকুলকুন্তলা” দুধভী4 ঢন্ডল রপপাবণ) ছুই একধিন মাত্র 
গুকৃতির সৌন্দধ্য বিভাগে দক্ষতার মহত ক'ন্য করিগা দেখি:ত দেখিতে অমর 
গ্রহণ করিতে বাধ্য হয়। কানের রঙ্গম্ধে শিঈতির এই চুড়ান্ত অভিনয়, আাশার 
অঞ্চল দশা পরিবন্ধ বালনাক্রি মানব স্বীয় চিন্তদে বর্ণ্য নবঞ্গন দেখিয়া ও দেখে 
ন1) মনে করে এই ধরাধাম ঝুঝ আর পারত্যাগ কগিতে হইবে না। প্তেকে| 
ধাবতি তঞ্চ ধাবঠি ফণী সর্পং শিখী ধাবতি, ব্যাধো ধাবতি কোকনম্‌ বিধিবশাদ্‌ 
ঝাগ্রে হপি তং ধাবতি। স্বন্বাহারবিহার সাঁধনবিধৌ সর্বেজন1 ব্যাকুলাঃ 
বাঁশস্তিছুতি পৃষ্ট *ঃ কচধরং কেনাপি ন দৃগ্ততে ।* এই অমোঁথ কবিবাক্যও 
তখন ভাহার পক্ষে উন্মাদ কল্পনা বলিয়া মনে হয়| সর্বনিয়প্ত কাল শবিরাম 
দন্দুতি নির্ধোষে মানুষকে হাকিয়া খণিতেছে পদেখিতেছ কি বিভ্রান্ত মানব! 
নিযতি তোমার শিয়রে উপস্থিত, ধন বণ, রতু বল, আত্মীরস্বজনের ক্রননরোপ 
বল, কেহই তোমাকে এই মায়ার কাননে চিরগ্বারী করিতে পারবে না।” কিন্ত 
মানুষ রিপুর তাড়নায় এত ব্যস্ত ও খিব্রত, যে কালের কথ! শুনিবার অখসর 
তাহার কোথায়? তাহার "গলিতদশনপাতি, পণিত চিকুরুভাঁতি,, তথাপি দেখ, 
দে কেমন শেষের দেই ভয়ঙ্কর দিন বিস্থৃত হইয়া, তৃতীয় পক্ষের রূপবতীর রূপ. 
মাগরে দারতৃত সুরারির মঙও ভাসিয়া চলিয়াছে। ক্রমণঃ 

জীনুরথনাথ মুখোপাধ্যায়! 





তত ্তি্” ১৯শ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা চৈত্র ১৩২৭ । 
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মিশ্রদম্পতির কথোপকথন 


জগনাথ আর শচী দৌছে 


করছেন একদিন কাণাকাণি, 


"কে এসে হ'য়েছে উদয় 

তাতো কিছু নাহি জানি! 
নিশিতে যা স্বপ্ন দেখি 

মুখেই তাহা যাঁয় ন৷ আনা, 
সুখের হ'লে যাইবা হতে 

ছুঃখের যে এ কপাল থানা! 
একে একে আট্টী মেয়ে 

তুলে? দিলাম কালের মুখে, 
জ্য্ঠ গুত্র যতি হলে! 

শক্তি-শেল হানিয়ে বুকে! 
এখন আমর! বেচে আছি 

চেঃয়ে যার টাদ মুখের পানে, 
তাঁর কারণ এ বিভীষিকা 

খেল্ছে কেন মোদের গ্রাণে? 
আমরা করি যত তারে 

প্রাণাধিক সে পুত্র লে, 
কি আশ্চধ্য! স্বপ্নে কেন 

এ বেশটা তার যায় বদলে? 
কে দেয় তাহার শিরে চূড়া, 

কে দেয় তাঁহার হাতে বাশী? 
কে দেয় তাহার গলায় গেঁথে 

গুঞামাল! রাশি রাশি? 


নদ ও যশোদার ভাবে 

গ্রাণটা কেন উঠে মেতে? 
কেন নিমাই গোপাল সেজে 

ছাত বাড়ায় নখনী থেতে। 
এত যে কুটুতেছি মাথ! 

লক্ষ্মী নারায়ণের হারে, 
এত যে দিতেছি তুলসী 

ক্রান্তি পুর্ণিমার বারে। 

এত যে দি' পক রস্তা, 

এত যে দি পার়স রোধে 
এত যে জানাই আষ্ি- 

গলার মাঝে কাপড় বেঁধে। 
এত যে দিতেছি নিত্য 

হরির লুট সেই তুলসী তলে, : 
কৈ চাছিলেন বিপদহারী 

একদিন একটু চক্ষু তুলে? 
জানি না এ বৃদ্ধ কালে 

কি আছে গোবিনের মনে, 


. জানি না কত অপরাধ 


করে? ছিলাম তীর চরণে। 
ঘুউর নাই নুপুর নাই বাছার, 

তবু যেন মাঝে মাঝে, 
আসতে যেতে রুণু ঝুু 

£ঠৎ মোদের কাণে বাজে ! 
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আরো যে প্রাণ চমক উঠে, তবে কি সে ব্রজের ধন-ই 
আরে! যে হয় মন উদ্দগ্ন, ছঃখ-হরণ করতে এল? 
বথন দেখি ধুলার মাঝে কি কহিব!? মোদের কেবল 
ধ্বজ বজ্তাস্কুণের চিহ্ন! ' ভাবতে ভাবতে জীবন গেল!” 
শ্রীমহেশচন্ত্র তট্াচারধ্য কবিভূষণ 
কিমান্তর্যমতঃ পরম্‌। 
( পূর্বানব্বতি ) 


সৃতুর শাসন-্রকুটিকে উপেক্ষা করিয়া মানুষ নিশিদিন সংদারের ছনিঝার, 
প্রলোভন-শ্রোতে ভাপিরা বেডাইতেছে সত্য, কিন্কু তাহ! বলি! কি তাহার 
প্রাণের ভিতর মরণের হুঙ্কার বাজিয়া উঠে না? অবশ্ঠই উঠে। দরিদ্র হইনে 
রারাজেশ্বর পর্য্যন্ত সকলেই শমনের ন্ুপি হেলনে অনসন্ন। ক্ষীর নবনীতপূর্ণ 
ঠেমপান্র মুখে লইয়া যে এই বিশাল ভবরগগতূমির দ্বারোদঘাটন করিয়াছে_- 
বিগ্াসের পুম্পিতাৰরণে অঙ্গ ঢালিয়! আইএশব যে সৌভাগ্োর কুমুমান্ণ পথে 
বিচরণ করিরাছে,- হখৈশ্বর্ষ্ের বন্তিকালোকে যাহার জীবননাঁটকের প্রত্যেক 
গরভাঙ্কই পঠিদীপ্যমান, আত্মীরম্বজনের ভালবাসা, গ্রণয়িনীর বুকভর! সোহাগ, 
ও আত্মগণের মান কোলাহল আজ যাহার মোহাচ্ছ্ন জদয়দর্পণে শ্বর্গের ছবি 
গ্রতিবিন্বিত করিয়া এই জালাময় সংসারকে দারার মনোহর পুল্পোগ্ঠানে পারণ 5 
করিয়! রাখিয়াছে, ছুহদিন পরে তাহাকে এই মোথার সংসার ছাড়িয়া যাইছে 
হইবে-_-এমন কামনিন্দী দিব্যকান্তি শখানের দথদুত্তিকায় লীন হইবে এত 
সাধের শান্তিনিকেতন-লালসার রঙ্গভূমি, সমস্ত পরিতাগ করিয়া যাইতে 
হইবে,_যে সগ্তান আজ আনন্দের ভ্রামামান প্রতিমূত্তিরপে সংসার আলো 
করিয়! রািগনাছে, যাহার মধুমাথা "মা, সস্োধনে জননী পুধকে রোমারঞ্চিতা ইন, 
এমন বর্তমান প্রীতির মমৃতখনি এবং 'ভবিষ্য সান্তনার ম্পর্শমণিকেও ছাড়িয়া 
যাইতে হইবে, জগতে এমন কোন সংসারী মাছে, যে এই সকল স্থৃতির বিভী- 
ধিকায় চিত্তাবেগ সংঘত রাখিতে পারে? তাহ! হয় না তাহা কেহ পারে ন- 
পারে ন! বপিয়াই মানুষ অস্থিমাচস্তায় উদাসীন থাকিতে ভাগবাসে। 

মানবের এইবপ মৃত্যুতয়ের কারণ কি, এ বিষয়ের অনুধাবন করিলে জানা 


চৈত্র] ' কিমাশ্চর্য্যমত: পরম্‌ ১৪৭ 


যায় যে, আত্মার অমরত্বে অবিশ্বাস এবং পরলোক সম্বন্ধে একট! সন্দেহসমাকুল 
জ্ঞানই, মানব হৃদয়ের উক্ত বিকল অবস্থার নিদানভূত কারণ। ঈন্-মৃহ্যাতেই 
মহয্াজীবন সীমাবন্ধ-_জন্মে উহার উৎপত্তি এবং মৃত্যুতেই উহার পরিপমাপ্তি। 
ইহ জগতের পরপারে আর কোন স্থান আছে কিনা, তাহ। কাহারও অধিগম্য 
শহে। এমন কোন কলম্বম্‌ কিন্বা ম্য।গালিন দেই অজ্ঞ জনপদ হইতে 
গ্রতাবর্তন করেন নাই, যাহাদের ভ্রমণকাহিনী সেই অজান। দেশের সর্ববাঙ্গীন 
অবস্থা বিষয়ে আমাদিগের কিয়ৎপরিমাণেও অভিজ্ঞ করিতে পাবে। হচ জগতের 
অপর প্রান্তে আর কোন পৃথক জগতের অস্তিত্ব সস্তব কিনা, তথায় কোন 
পুরস্কার অথব! শাস্তি আমাদের জগ্ঠ প্রতীক্ষা করিতেছে কি না,_ দেখানকার 
গাঁজা কেমন, প্রজা! কেমন, ভেদ কেমন, দণ্ড কেমন, রাঁজনীন্তি এবং সমাগ- 
শীতিই ঝ। কি প্রকার, এইরূপ একটা সুক্তিতর্কগাত বিসংবারদী সন্দঞ্জ ভাবই, 
আমাদের হৃদয়ে পরলোকের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কোনরূপ স্থায়ী চিহ্ন মুদ্রিত হইতে 
দয় না। ণ্ৰল দেখি ভাঁহ কি হয় ম+ণে” এই লইফ্জাই মানবসমাজ চিরকাণ 
বাদবিতগ্ার খরতরঙ্গে পরিভানমান। মানুষের মাঁননক্ষেত্র হইতে উক্ত ত্্রান্ত- 
শ্বাসের মূলোৎপাটন করিয়া! তাহার স্থানে পারলৌকিক সংস্কারের বাঞ্জ রোপন 
জন্ত কতবার কতশত মহামতির আবির্ভাব হইয়াছে, তাহাদের অন্রান্ত যুক্তির 
নিকট মানুষের অসংবগ্ন ও অপ্রামঙ্গিক প্রতিবাদ শুধু কেবল বাও.পিষ্পন্তিহীন 
মন্তক কতুযনে পর্যাবদিত হইয়াছে, তথাপি তাহার! মানবের উক্ত চিন্তবিকার 
আরোগা করিতে পারেন নাই, সন্দেহের কুয়ানা শত সহশ্র বৎসর পক যেন্ূপ 
নীরদ-নিবিড় ও ঘনীভূত হিল, আঙ্৪ সেইব্প ঘনবটাচ্ছন্ ওঠিয়াছে। 
ৎ আত্মা ও পরুলোকের আঁন্তহ লইগা মানবমৃণ্ডণীর মধো বহু সম্প্রদতের 
/ৎপা ও মতান্তর পক্ষিত হইয়া থাকে । কেহ বলেন, আত্মা আছে, পরলোক 
আছে, আবার কোন মশ্্ররদা॥ উহাদের অত হাদিয়া উড়াইয়া দেখ, কোন দল, 
আঞ্মাকে চৈতন্ত আথ্য! প্রদান করিক়। বলিতেছেন,-জীবটৈতগ্ত অনগ্তটৈতন্ঠের 
অণুমাত্র লইয়া জীবনের খেল! আরস্ত করে, আবার খেলাশেষে সেই ক্ষুদ্র কণকা 
চৈতগ্ঠমিন্ধুর অনস্তগর্ভে লীন হয়। বৈজ্ঞানিক বলেন, জীবদেহ একটা যন্ত্র 
বিশেষ ) যন্ত্র ন্যায় দেহও নিয়নিত আপন কার্ধ্য সম্পাদন করিয়া! থাকে, ঘা 
অতীত কোন পদার্থ দেহে নাই। বাস্তবিক উপরিউক্ত মত সকল নিরবচ্ছিন্ন 
দ্বার দামগ্রী সন্দেহ নাই। উক্ত আদশে মানখসমাঙজ পাগাসক্জির থরপ্রবাহে 
ভাদিয়! যাওয়াই স্বাভাবিক ! নারকীয় প্রবৃত্তির নাঙ্কারজনক ঘ্বণা মভিনয়ে। 
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বিশ্বের উন্নতিশ্রোত একেবারে গ্রতিরুদ্ধ হওয়াই সম্তব। কারণ পরলোকের 

ংস্কার না ধাঝিলে, মানুষ শ্বতাবতঃই মনে করে যে, যদি জন্মেই জীবনের আর্ত 
ও মরণেই তাহার সমাধি হইল, তবে এই দ্দিবান্ু্ণর জীবনটাকে ন্ুখসস্তোগে 
অতিবাহিত না করি কেন? ইহকাল, পরকাল, পাপপুণ্য, ধর্মাধর্ম প্রভৃতির 
বচার করিতে গিয়! অনর্থক বিলানবিরহিতভাবে, কঠোর তপশ্চর্ধ্যে আত্মদদর্পণ 
করিয়া সুস্থ শরীরকে ব্যস্ত করি কেন? ইন্ত্রিয়তর্পণ 'ও ভোগন্থথের আমিয়- 
নিকেতন পরিত্যাগ করিয়া এক অনির্দিষ্ট তামসমলিন,-গুফ সন্দিগ্বশূন্য 
ভবিষ্যতের জন্য এই কমলফুল্ল অমল যৌবনকে কঠোর সমাধির উঞ্ণ নিশ্বাস 
ক্লিট করিকেন? কিত়ঙ্কর আত্মবিভ্রম! কি স্থষ্টিবিপরধ্য়কারী প্রগয়ঙ্করী 
কল্পন|! বল! বাহুল্য যে, এ নকল আপাতরম্য: মত-পথবন্তী ব্যক্তিগণের পক্ষে 
মৃত্যুতিত্ত। তয়ানফেরও তয়ানক। কিন্তু বাহার! আত্মা ও পরলোকের অস্তিত্বে 
বিশ্বাম করেন, তীচাদের মন্তক পুাবত 'ও ধর্ণাকর্মের নিকট আপনামাপনি 
অবনত হইয়! পড়ে। ইহকালক্ৃত পাপপুণ্যের ফলাফল পরকালে অনিবার্ধান্ূপে 
ভোগ করিতে হইবে, এইরূপ একটা অন্রীস্ত ও অটল বিশ্বান শ্বতঃই তখন 
তাঁহাদের মানসমন্দির অধিকার করে, এমতাবস্থায় মানুষ জ্ঞানতঃ কখনই পাপের 
নরকপথ আশ্রয় করিতে চাছে না, মুক্তার নাম গুনিলে তখন উপেক্ষার হাসি 
হাঁসির! বলিতে ইচ্ছা করে) 


প্বাসাংলি জীর্দানি যথ| বিহায় 
নবানি গৃহাতি নরোপরাণি, 
তথা শরীরাণি বিহবায় জীর্ণা- 
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।* 


মৃহাই যদি জীবনের চরম সীমা এবং সুখ দুঃখের চির সমাধি হুইল, তবে 
সেই বিশ্বপ্রসবিনী মহাশক্তি অনন্ত জ্ঞানের বিমলগ্রতায় জগতের চক্ষু ঝলদিত 
করিলেন কেন? এতদিন উৎকট বাদনা ও জপন্ত কৌতুহুলের সহ্চিত যে মহা- 
নাটকের প্রথম গণ্াক্ক পাঠ করিলাম, এঁহকলীপাঁর পর্ধা(বনানের পর আর কি 
তাহার দ্বিতীয় অন্ধ আরম্ভ হইবে না? যদি পুর্ণবকাশের মনোমদ সৌনার্ধ্য 
নয়ন মনের তৃপ্রসাধন করিতে না পারিলাম, তবে কেবলমাত্র 'কোঁরক দর্শনে 
অতৃপ্থির তুষানলে দগ্ধবিদদ্ধ হইয়া, কেন এই আবর্তভীণ ভবদিন্ধর বিশাল বক্ষে 
ঝন্পপ্রদান করিলাম? যে অমৃতবীজ একদিন জীবনের মধুর প্রভাতে, বাসনার 
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উর্বর ক্ষেত্রে বন্ধের সহিত্ত উপ্ত, আশার স্নিগ্ধ শীতল সলিল গ্রক্ষেপে অস্কুরিত-_ 
ক্রমবন্ধিত ও ফলফুলে শে/তিত হইয়া! অপুর্বষ্রী। ধারণ করিল, কে আঁ সেই 
কর্পপাদপের মুলোৎপাটন করিয় শূন্যদমূত্ধে নিক্ষেপ করিবার বাবস্থা করিয়াছে? 
নৈতিক ও মানপিক 'আকাঙ্ষার পরিণাম কি শুধু সেই দগ্ধভীষণ-_মরুময়--ধু-ধু 
ভবিষৎ? ইহাপ্মরণ করিতেও গাত্র কণ্টকিত হইয়া উঠে। বগিতে পার, 
ইহলোকে তুম অনেক পুণ্যকর্খের অনুষ্ঠান করিলে_-জীবনসংগ্রামে জগতের 
কঠোর তিরঞ্কার, অন্তণহছকর নিন্দাবাদ ও অসথ নিগ্রহ সহাস্যবদনে সহা করিয়া 
লোকহিভত্রতে জীবন উৎসর্গ করিলে ) যেখানে আমার মত মহাপাপীর গ্রবঞ্চনা, 
শঠতা, গুপ্তহতা। গ্রভীত মহাগাপের লোখভর্ষণ অহিনয়, দেখানে তোমার 
মোহন পাঞ্চজন্োর ন্গন্ভীর পৃথ্যনির্ধোষ! যেখানে আমার মত বিষূমলিদ্ন, 
ংসারকাটের অধিষ্ভ/র অমানিশি, সেথা,ন তোমার নির্মল জ্ঞান ও পূত সন্ভংবের 
পৌর্্মাসী ) যেখানে আমার গ্ভায় শোকদীর্ণ ৪ জাভা রগ্রন্ত ব্যথিতের মর্ম? 
ব্ধণ॥, সেখানে তোমার শু্রার নঙ্গলময়ী সুব্যবস্থা ও সহানুভূতির সুগভীর 
মান্তনা, 'ষখানে দুভি্ষগাক্ষদ করালপ্জহব| বিস্তারে শীবগগৎতে গ্রাস করিতে 
উদ্ধত, সেখানে তোমার অপরিমেয় দানকর্মের মঙ্গণনর মুক্তহস্ত। স্বীকার করি, 
তোমার এই রাশি রাশ হুকীপ্তির বোগা পুরস্কার ইহঙ্জকে ছুল'ভ, কিন্তু তাহ! 
বলিয়া কি তুমি পুরস্কারের জন্য একট! অপর কোন জগতের প্রত্যাশ! ও রাঁথিবে 
ন1? অন্ততঃ এই মুুবিচারের জন্যও কি পরণোকের প্রয়োজন হইতেছে না|? 
একজন সংকীর্ণ স্বার্থের পথ পরিষ্কার করিবার জনা অসংখ্য দেঁবায়তন্‌ চূর্ণ কিচুর্ণ 
করিয়া তদুপরি নিজের তদ্রাসন নির্মাণ করিণ, বিগ্রহশিলায় প্রাসাদের সোপান 
প্রস্তুত করিয়া, নায় ও ধর্মের নাম গগতের অভিধান হইতে মুহিয়া দিল) ছে 
মাধুশেষ্ট পরমপুরুব! তুমি কি বলিতে চা যে, তোমার ও তাহার পন্য ভিন্ন 
তিন্ন বিধান নাই ? বলিতে চাওক যে, তপোরত যোগী ও তৃষ্ণাদগ্জ ভোগীর 
একই আধ্য। একই অভিধান? এ যে গ্রতিভাসম্পন্ন দেবোপম কৰি ক্ষিতগ্রহমম 
ধরাতে আপিয়! জিয়া শেষ হইলেন, অতি নগণা জন্য অবস্থায় জগতের দ্বারে 
দ্বারে ভিক্ষা! করিয়া! অতিকষ্টে স্বীয় কাব্যময় জীবন অতিবাহিত করিলেন) 
আবার এ যে একগন ধণ্মবীর উদার বিশ্বপ্রেমে প্রমত্ত হইয়া! যথেচ্ছা- 
চারী বিরুদ্ধবািগণের দৃপ্ৃ-পধতলে আজীবন নিপ্পেধিত হইলেন, কণ্টকের 
কিরাঁট মন্তকে লইয়! জীবনসংগ্রামে অশেষ কষ্ট সহ করিয়া অবশেষে শোণিতের 
অক্ষরে প্রেম ও পুগোর জয় বিশ্বের পটে লিখিষা! গেলেন, উহাদের পুরষ্কারের 
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জাপা 


জন্যও কি একট! বিভিন্ন জগতের প্রয়োজন উপলব্ধি হইতেছে ন1? তাহ! যদি না 
হয়, তবে জানিব, ধর্ম মিথ্যা-_দেবত! মিথ্যা--সমন্তই মিথ্যা । 
প্র্বরথনাথ মুখোপাধ্যায়। 

( বীরভূমবাসী ) 


পপ পপ শপ পপি 


কপিলোপাখ্যান 


নম্থৃকগ্ঠা দেবহৃতির গর্ভে ও মহাতপ! কর্দিম খামর গুরসে ভগবান শ্রীকপিল 
দেব আবিভূতি হইয়া, স্বীয় জননাকে অবণস্বন করিয়। যোগতব সম্বন্ধে যে 
সকল উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, অগ্ভাবধি কোন শাস্ত্রে কোন বক্তাই 
সেইরূপ সর্ধাঞ্গ সুন্দর, হৃদয়ান্ধকার দাখক উপদেশ প্রদান করিতে পরেন নাই। 
উক্ত কপিলদেবের জাধনী সম্বন্ধে শ্রীমস্ভাগবতে বিপ্তারিতভাবে বর্ণিত আছে, 
আমরা এস্থলে তৎমন্ধে বিশেষ আলোচন1 না করিয়া কেবলমাজ্জ আবির্ভাবের 
পৃর্বাগর কয়েকটা উ'ল্লখযোগা ঘটনা প্রকাশ কারয়া তাহার নিভমুখ-নিঃন্থ ত 
অমিয় উপদেশীবলী বথাদাধা বর্ণনে ইচ্ছা করিয়াছি এক্ষণে শ্রীভগবৎ রুপার 
কতদূর কৃতকার্ধ) হইতে পারিধ তাহা তিনিই জানেন। 
মহাতপা কর্দিম ধর্ষ যখন স্বায় ধর্মপত্ী দেবহৃতিকে বলিয়া এগন্তার নিমিত্ত 
আশ্রম পররত্যাগ করিয়! বনে গমনের ইচ্ছা করিলেন, তখন পতি-বিরছ ভাবনায় 
কারা, পতিপরায়ণ! দেবহুতি নানা প্রকার যুক্তিতকের দ্বারা পতিকে আরও 
কিছুদিন নিজ সন্ধিধানে রাখিতে চাহিলেন এবং নানাপ্রকার কথোপকথনের পর 
বিনয্-স্হকারে পিকে বগিতে লাগিলেন )-- 
সঙ্গো যঃ সংস্থতেহেতুরসৎ? বিঠিতোইধিয়। 
স এব সাধুধু ক্লুতে। নিঃদগত্বাঃ করতে ॥ 
নেহ যত কর্ধধন্থায় ন বিরাগায় কল্পতে। 
ন তীর্থ পদসেবায়ৈ শীবন্নপি মুতে। হি সঃ 
সাহং ভগবতে। নূনং বঞ্চিতামাযর। দৃঢ়মূ। 
যবং বিমুক্জদং রা ন মুমূক্ষেয় বন্ধনাং॥ 
অর্থৎ/--“হে স্বামিন! অজ্ঞানের দ্বারা চাণিত হইয়া জীব যদ অলতে 
আসক হয়”গবে এ আনি মংসার বন্ধনের কারণ হয় ত্য, কিন্তু অজ্জানবণতঃও 
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যদি মতে অর্থাৎ সাঁধুপুরুষে মাসক্ত হয় তবে এ জআসক্তিই যে সংসার 
বন্ধন বিনাশক হয় তাহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং আমার যাহাতে ভববন্ধম 
মোচন হয় তাহ! করিয়া যথার্থ পতির কার্য করুন। প্রত! এই জগতে 
ইন্দিয়াদি ব্যাপার যাহার ধর্্বের নিমিত্ত না হয়, এবং এ ধর্ম যাহার বৈরাগ্য 
সম্পাদন না করে, ও এ বৈরাগ্য যদি আবার পুণ্যক্লোক ভগবান গ্রীহরির 
প্রতি আসক্তি না জগ্মার়, তাহ! হলে সে ব্যক্তির জীবন ধারণ করা বৃথা, 
সে গ্রাণ ধারণ করিয়াও মুতের ন্যায় কাঁলযাপন করে। ধর্মে ঘ্বার! চিন্ত 
শুদ্ধি হইবে, চিন্ত শুদ্ধি ভইলে অনিতা বস্তুতে আসক্তি থাকিবে না, আর এ 
আসক্তি না থাকিলেই শ্রীভগবানে ভক্তির উদয় হইবে। যাহার তাহ! ন! 
হয়, তাহার যেমন সকল কর্মহইি বিফল হয়, সেইরূপ আমিও নিশ্চয়ই গ্রীহরির 
আঅবথটন-ঘটন-গটীয়পী মাচ দ্বারা অঠিশয় মুগ্ধ হইয়া, তত্বজ্ঞান লাভে বঞ্চিত 
£ইয়া জীবন্মতাবস্থায় রহিয়াছি, কেননা! আপনার ন্যায়, সাক্ষাৎ মুক্তিদাতা 
স্বামী পাইয়া সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জন্ত একদিনও প্রার্থনা 
করি নাই কেবল ভোগবামনা চরিতার্থ করিতেই মত্ত ছিলাম, হায় হায়! 
আি কি মন্দ ভাঁগা, আমার কি উপায় হইবে” * 
মাননীয়! দেবছৃতি এইরূপ নানাপ্রকারে অতিকাতরতার সহিত আপন কৃত" 

কম্ম সকলের উল্লেখ করিতে থাকিলে, দর়াদ্র-হদয় মহষি কর্দম শ্রীভগবানের 
বাক্য অর্গাং কর্দিম খধির তপস্ত।কালে “আমি অংশের সহিত তোমার ওরষে 
জন্মগ্রহণ করিব" এই ভগবদাশীববাদ বাক্য স্মরণ করিয়া দেবহুতিকে 
বলিলেন )-- 

ম| খিদা রাজপুত্রিগমাআনং গুতানিন্দিতে। 

শগবাংস্তে২ক্ষরো গঙমদুরাৎ সংপ্রপংস্ততে ॥ 

ধৃত ব্রতাসি ভদ্রংতে দমেন নিয়মেন চ। 

তপোদ্রবিণদানৈশ্চ শ্রদ্ধয়াচেশ্বরংভজে ॥ 

স ত্বয়। রাধিতঃ শুকনো !বতন্ন মামকং যশঃ। 

ছেত্ত! তে হৃদয়গ্রস্থিমৌদর্ষো। ব্রঙ্জ ভাবনঃ ॥ 

অর্থাৎ)--হে অনিন্দিতে রাঞপুভ্রি! তুমি আর আপনাকে ভাগাহীন! 

বলয়। ওরূপ আক্ষেপ করিও না, কারণ জীব যেরূপ কন্ম কারয়! আইসে, 
সেইরূপ ফলই ভোগ করিয়া থাকে; সে জন্ত ছুঃখ কগিত৩ নাই, আর ছঃখ 
কারয়াহ বা (ক করিবে। শ্রীভগবান পূর্ণবঙ্মনারায়ণ শীঘ্রই তোমার গর্ভে 


১৫২ ভক্তি [১৯শবর্ধ ৮ম সংখ্যা 


শম্পা শিট টিটি তিন িশশি ০ পা 


পুত্ররপে আবিভূতি হইবেন, পূর্ব তুমি অনেক ব্রতাঁদির অনুষ্ঠান করিয়াছ,, 
তাহার ফলে তোমার মঙ্গল হউউক। তুমি এক্ষণে ইন্দরিযদমন, শ্বধর্মাচরণ 
ও তপস্তাহুষ্ঠানাদি করিয়। শ্রদ্ধার সহিত ভগবান শ্রীহরির আরাধনা কর, 
. তোমার আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া! নেই সৃত্বন্বরূপ ভগবান আমাকে উপলক্ষ 
করিয়। আমার যশ বিস্তার করতঃ তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবেন ও 
তত্ব-উপদেশাদি দ্বারা তোমার হৃদয় গ্রস্থি অহঙ্কারাদি শীঘ্রই দুর করিবেন। তুমি 
অনস্তমনে এক্ষণে তাহারই ধ্যান কর ও সেই মঙ্গলনিদান শ্রীহরির আগমনের 
জন্ত প্রতীক্ষা! কর। আমি ত্রান্ার মাবির্ভাবকাল পধ্যন্ত তোমাকে ত্যাগ 
করিয়া যাইব না। 

দেবহূতি স্থির চিত্তে স্বামীর বাঁক্য শ্রবণ করিলেন এবং ধৈর্্যাবলম্বন পূর্ব্বক 
কুটস্থ নির্বিকার জগৎ গুরু শ্রীহরিকে আরাধন| করিতে লাঁগিলেন। 

এইরূপে কিছুকাল গত হইলে পর ভগবান শ্রীমধুস্ছদন ক্দিমের বীর্য আশ্রয় 
করিয়! কাষ্ঠে যেমন অগ্নি প্রকাশিত হয় সেইরূপ, দেবহৃতির গর্ভে পুক্ররূপে 
আবিভূতি হইলেন। যখন আবিহূত হইলেন তখন-_ 


অবাদয়ং ধরণ বোর বাদিতরানি ঘনাঘনাঃ। 
গায়ন্তি তই গর নৃত্ন্তাপ্ররসোমুদা ॥ 

পেত্ুঃ স্থমনসো! দিব্যাঃ থেচরৈরপবর্জিতাঃ। 
প্রসেছুশ্চ দিণঃ সর্দা অন্তদি চ মনাংমি চ॥ 


অর্থ।ৎ+- মাকাশে লুমধুর মেঘ সকল গঞ্জন ক'রতে লাগিল, দেবগণ 
বাগ্তধ্বনি করিতে লাগিলেন, গন্ধর্বগণ ভগবানের ষশঃ কীর্ঘন করিতে লাগি 
ও অগ্সরাগণ আনন্দে নৃত্য করিতেছিণ এবং আকাশ হইতে দেবগণ কর্তৃক, 
প্রদত্ত স্বর্গীয় পুষ্প কল পতিত হইতে লাগিল দিক সকল ও মর্ধপ্রাণিগণেয 
চিন্ত প্রনন্ন হইয়া উঠিন। এইরূপে সকল প্রকারে শুভযোগ উপস্থিত হইলে, 
স্বতঃমিদ্ধ জ্ঞানবান, পরমতবজ্ঞ হবয়ন্তু ব্রহ্মা, মরীচি গ্রভৃতি খাষগণকে সঙ্গে 
করিয়া সরশ্বতী নদীর তীরস্ক সেই কর্দম খবর পবিএ আশ্রমে শুভাগমন 
করিলেন ও সাংখ্যতত্ব প্রচারের জগ্ত ভগবান পুরণব্রন্ধদনা তন বিশুদ্ধ সতবাংশে, 
আবিভূতি হইয়াছেন ইহ! জা।নতে পাগিয়া [নর্দাণাঃকরণে ভগবানের করণীরকে 
অর্থাং জীবদিগকে শুব্বোপদেশর্প কার্য্যকে প্রশংসা করতঃ সমপ্ত ইন্জিয়গণের 
মছিত পুলকিতান্তঃকরণে দেবহুতি ও কর্দীম খাঁষকে বলিতে শাগলেন ১--. 


চৈত্র] কপিলোপাখ্যান ১৫৩ 





শ্রীবদ্গোবাচ__ 
বয়! মেংপচিতিস্তাত কলিতা নিব9লীকত2। 
ষন্মে সংজগৃহে বাক্যং ভবান্‌ মানদ মানয়ন্‌॥ 
এতাবতেৰ শুশীষ! কার্দা! পিতরি পুত্রকৈঃ 
বাটমিহ্যমগ্রেত গৌরাবন গুরোরচং॥ 
পরম তন্বজ্ঞ স্বয়ং ব্দ্ম। বলিলেন, বংস কর্দিম! তুমি নিষ্চগট ভাবে 
মামার পূজ। করিয়াছ, হে মানদ! যেহেতু তুমি আমার সম্মানরক্ষা করতঃ 
আমার বাক্য প্রতিপালন করিলে । দেখ! পিতামাতা গ্রভৃতি গুরুজনের বাকা 
মতি গৌরবের মৃহিত যে পাঁলন কর! তাহাই গুরুজনের পরি5ধ্য। বলিয়া কথিত 
চইয়া থাকে, আর সংপুত্রে উহ! করাও একান্ত কর্তব্য। বস! আর 
তোমাকে যাহ বলিতেছি শ্রবণ কর; ও 
ইম1-ছুহিতরঃ সতান্তব বম মুমধ্যমা: | 
সর্গমেতং প্রভাবৈ: শ্ৈবৃত্হগিযন্তিনৈকধা ॥ 
অতস্থমৃিমুক্ষ্যেভো। বথাশীলং মগারচী | 
আত্মজঃ পরিদেসা্ বিল্ণীহি ষশোছুবি ॥ 
ঠে বত! ঈতোমার এই শ্ু্দরী কণ্তাগণ লিজ নিঈ প্রভাবের দ্বারাই 
শামার অ।ভপ্রেত এই স্থা্টিকার্ধ্য অনেক প্রকারে বিস্তার করিবে, সুতরাং তুমি 
কালরিলম্ব ন] করিয়৷ আমার সাহত 'মাগত মরীচি প্রভৃতি প্রধান প্রধান খব- 
বন্দের যাহার যেরূপ চরিত্র ও যাহার সহিত যাখার মিলন সম্ভব হয় তাহা! বিবে- 
চন পূর্ব্বক অগ্ঠহই কণ্ঠাগণকে তাহাদিগের করে সম্রদান করিয়! ভুম গুলে 
হ7লনীয় কাঁত্তি স্থাপন কর। হে মুনি! প্রাণীগণের বাঞ্ছণীয়বর প্রদানে 
ঈমর্গ এই অপুব্য দেহধারী নিজ পক্তির দ্বারা অবতীর্দ আদি পুরুষ ্ররীনায়ায়ণ 
যে তোমার পুত্ররূপে কপিল নামে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাহা আমি বি.শষভাবে 
জ্ঞাত আছি। এক্ষণে তুমি আমার পুর্ববকথিতাঙ্থদারে কার্ধ্য করিয়৷ আমার 
বাসম৷ পুর্ণ কর। 
অনন্তর দেবহ্‌তির প্রতি দৃষ্টি করিয়! বলিলেন,-- 
ভ্ঞানবিজ্ঞানযোগেন কর্মণামুদ্ধরন্রটাঃ। 
হিরগাকেশঃ গল্াঙ্ষঃ পল্মমূ্রীপদ্াদুজঃ॥ 
এষ মানবি তে গর্ভং প্রবিষ্ট কৈটভার্দীনঃ | 
অবিস্তানংশয়গ্াস্থং ছিত্ব! গাং বিচরিষ্যাতি॥ 
২৪২ 
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অয়ং দিদ্ধগণাধীশঃ সাংখ্যাচাবোঃ হসন্মতঃ। 
লোকে কপিল ইত্যাথ্যাং গন্তা৷ তে কীর্ভিবর্ধনঃ ॥ 
অর্থাৎ চে মন্থতনয়ে | পরামুদ্রাঙ্কিত চরণ, পদ্মনেত্র, সুবর্ণকেশপাশ 
বিশিষ্ট তোমার এই বাঁলকটী সামান্য নয়, ইনি শীস্ত্্ঞান ও পরোক্ষ জ্ঞানরূপ 
উপায় দ্বারা জীবের কাম্য কর্ম সমুদ্ভূত বাঁসনা সকল দুর করতঃ এই পৃথিবীতে 
বিচরণ করিবেন। এই কৈটভারী শ্রীহরি তোমার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া 
অবিস্। অর্থাৎ স্বরূপের অজ্ঞান এবং সংশয় অর্থাৎ মিথ্যান্ঞান রূপ যে তোমার 
য় গ্রস্থি তাহ! ছিন্স কগিয়া জ্ঞানোপদেশ দ্বারা জীব সমূহের হৃদয়ান্ধকার দূর 
করিয় পরমন্খে অবনিমগ্ডুলে বিচরণ করিবেন। হে বৎসে। তোমায় এই 
পত্র সিদ্ধচারণগণের অর্ধীশ্বর এবং সাংাচার্্যদিগের গুরুরূণে পুঁজনীয় হইয়া 
তোমার অতুল ধশ ও কীর্ঠি বদ্ন্ত করতঃ জগতে “কপিল” এই নামে খ্যাত 
হইবেন। জগতগুর, স্থষ্টি কর্তা ব্রঙ্ধ! দেবহুতিকেও কদ্দম খষিকে এইরূপ 
ভাবে উপদেশাধি দান করিয়া নার্দাঁদি কতিপয় কুমারগণের সহিত হংসে 
আরোহণ পূর্বক অভ্রান্তম সত্যলোকে গমন করিলেন। এদিকে ব্রঙ্গা প্রস্থান 
কঠিলে পর ষ্াহার আজ্ঞাপ্রাপ্ত কর্দমখষি নিজের কন্তাগণকে মরীচি প্রভৃতি 
খযগণের হস্তে যখাযোগা ভাবে মন্প্রদান করিলেন। কাহাঠ্ফে কোন কন্ত। 
লক্ত্রুদান কর! ঠইয়াছিল তাঁহা! বণিত হইতেছে, যথাঃ 
মরীচয়ে কলাং প্রাদাদনহয়ামথায়ে। 
রদ্ধামঙ্গিরসেইযচ্ছৎ পুলস্তায় হবিতূ বম্‌ ॥ 
পুলহায় গতিং যৃক্তাং ক্র তবেচ ক্রিয়াং সতীম্‌। 
খ্যাতিষ্ণ ভূগবেহযচ্ছ্‌ বশিষ্ট।য়প্যরুন্ধতীম্‌ ॥ 
অধর্বগেহ দদাচ্ছান্তিং যম! যল্জোৰি ৩ন্ঠতে। 
বিগ্র্ধভান্‌ কৃতোদ্বাহান্‌ সদার!ন্‌ সমলালয়ৎ ॥ 
অর্থাৎ মরীচিকে কলানাম্ী কগ্ঠাদান করলেন, অপ্রিকে অননুয়া। অঙিগাকে 
রদ্ধা, পুঃস্তকে হবিছূ্নীমক কন্তা, পুলহকে তদুপযুক্তা গতিনায়ী, ক্রু 
নুশীলা, তৃগুকে খ্যাতি, বশিষ্ঠকে অরুদ্ধ হী, অথবাকে শন্তিনায়ী কন্ত! দান 
করিলেন এবং ধ মকল বিবাহিত সম্তীক ব্রাঙ্ষণশ্রেষ্টখষিগণকে বথাগাধা 
যৌত্ুকাদি দ্বারা খিশেষ ভাবে সন্থষ্ট করিগেন। 
অনন্তর কৃত বিবাহ সেই মরীচি প্রভু ঠ খধিগণ মহাতপ! কর্দিমের অনুমতি 
গ্রহণ | পূর্বাক সর্ষে স্ব স্ব আশ্রমে গমন করিলেন। * “এদিকে কর্দামখধষিও দেব, 
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শর্ট শ্রীবিষু পুপ্ররূপে নিজ গৃছ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছেন জানিয়! নির্জনে একাকী? 
এ সন্তানের নিকট গমন করতঃ প্রণাম পূর্বক করযোড়ে বলিতে লাগিলেন ।২_ 


সকর্দমোবাচ 
গহোপ|মানানাং নিরয়ে স্বৈরমঙ্গ লৈ: । 
কালেন ভূষস! নৃনং প্রসীদস্তীহদেবতাঃ ॥ 
বহুজন্মবি“ক্কেন সম্যগ্‌ যোগসমাধিন| | 
ষ্টং বতস্কে যত; শূল্ভাগারেষু যৎপদম্‌॥ 
এব ভগবানদ্য ছেলনং ন গণযা নঃ। 
গুহেষু যাতো গ্রাম্যাণাং যঃ শ্বানাং পক্ষ পোণঃ ॥ 
্বীয়বাকামূতং কর্ত মবতীর্ণোি মে গৃছে। 
চি্ীমুর্ভগবন্‌ জ্ঞানং ভক্তানং নানবর্ধীনঃ ॥ 


কর্দিম খাঁ কহিলেন) হায় হার নিজ [নিজ পাপরূপ আগ্রদ্থারা নরকে 
অ'তশয় দ্বঃখপ্রান্্ী জীবমমূহের মঙ্গলের জন্য বছুসময় পরেতে দেবগণ প্রসন্ন 
$ইয়া থাকেন, মুনিগগ বনু পহুজ্ন্মের অনুষ্ঠিত তপস্থ।্দ ভক্তিযোগ লব্ধ চিত্তের 
একাগ্রতান্বার! শেভিত হইয়া পথিত্ 'নর্জান গিরিকন্দরে থাকিয়া ধাভার চরণ ধশন 
করতে অভিলাষ করেন, সেই সংম্বরূপ মচ্চিদাননাময় শ্রাভগবান আজ নিজের 
গৌরবাকে গণনা না কারয়া, আত নাচ যে আমরা আমাদের গৃহে অবতীর্ণ 
হইয়াছেন, প্রভো ! আপনি শক্কের কুলবন্ধক সুতরাং ভক্তেরবাগ্চ। পুরণের 
লগ্থই ষে আপনার এই জন্ম খ্ীকার কর! হইয়াছে হাহাতে আর কিছুমাএও 
সনোহ নাই। হে ভগবন্! আপনি ম্মাশ্রিতগণের মানদাতা, আপান নিজবাক্ 
ভ্থাৎ "আমি তোমার গৃহে জন্াগ্রহণ করিব এঠ সহা রক্ষার জ এবং 
জ্ঞানোপদেশক নাংখ্য শাস্ত্র প্রচার দ্বারা কলুষিত ছীতবর মোহদুর করিবার ৬ 
আমার গৃছে অবতীণ হহয়ছেন, আরও 


ঠান্তেব তেইভিরূপাণি রূপাণি ভগবংগ্তৰ। 

যানি যানি চ রোচস্তে স্বজন! নামরূপিণঃ ॥ 

বাং স্থরভিস্ততববুভূৎসয়ান্ধ! নদাভিবাঁদারহণ পাদপীঠম্‌। 

র্থ্ধ্য বৈরাগা যশোই্ববোধবীর্ম।শ্রিয়া পূর্তমতং গ্রাপন্ে ॥ 

পরং প্রধানং পুরুষং মহান্তং কাঁগং কাঁবং ব্রিবৃতং লোকপাগ্ম 
আআ্মামুদৃত্যান্গগতস্রীগঞ্চং পরচ্ছন্দশক্তিং কপিগং গ্রপঙ্গে 


১৫৬ ভক্তি [১৯ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা 


অশ্বা[ভ পৃচ্ছেহগ্ভ পতিং প্রঞজানাংস্বংয়াব তীর্ণাণি উতাপ্তকামঃ। 
পরিব্রজৎ পদবীমান্থিতোহ্হং চরিষ্ত্ব। হৃদিধুগ্জন্‌ বিশোক£॥ 
হে ভগবন্! আপনি স্বয়ং নাম রূপাদি বিবঞ্জিত হইলেও আপনার ডক্তগণ 
ধ্যানাদি দ্বার যে ষে রূপ অভিলাষ করে, যে যেভাবে ডাকে ঝ! যে যেরূ:। চন্ত'- 
করে আপনি ভক্তবাছ্। পুরণার্থ সেই সেই রূপই স্বীকার কারয়! থাকেণ। 
জআত্মতত্বক্ঞানেচ্ছুক পণ্ডিগণ কর্তৃক বাহার পাদপদ্ম সর্ধবদ! সেবিত হয় আপনি 
সেই সর্বপৃজ্য এবং খষর্ধয, বৈরাগ্য, যশ, ভান, বীরধ্য ও শ্রী গ্রভাতি বড়েস্ব্্যশালী 
্রীভগবান। আপনার শক্তি স্বাধীন এবং আপনি প্রকৃতি শ্বরূপ ও প্রকৃতি 
অধিষ্ঠাত! পুরুষ, আপনিই সেই মহত্ত্ব ও গুণক্ষোতক কাল স্বরূপ এবং ইস্াণ 
দিকৃপালগণের অধীশ্বর ও নিপ্-শক্তির দ্বার এই নিখিল প্রপঞ্চকে আত্মাঠে 
গর করিয়া থাকেন সম্প্রতি কগিল নাঁমে সমাজে প্রকাশ হইতে ইচ্ছা করিয়া! 
আমার গৃছে আবিভূর্ত হইয়াছেন। আমি দর্ধাগ্করণে আপনার আশ্রর 
লইলাম। হে জগৎপালক ! আপনি সকল জীবের একমাত্র পালনকর্তা আমি 
আপনাকে কিঞ্চিৎ মাত্র নিবেদন করিতেছি । আমার গৃছে আপনি আবিভূ্ত 
হওয়ায় আমি দৈবঞ্খণ ও পৈত্রিক খণ হইতে মু হইলাম, এবং আধ্যাক্মিঞ, 
আধিদৈবিক, এবং শাধিতৌতিক এহ তাপত্রয় হইতে নিষ্কৃতি লাভ কারয়া 
সফল মনোরথ হইয়াছি এক্ষণে আম সন্যাসাশ্রম গ্রহণ পূর্বক আপনাকে হৃদয়ে 
ধ্যান করত নিরাশক্ত ভাবে ইতঃস্ঠত ভ্রমণ করিব ইচ্ছা করিয়াছি। আপনার 
যাহ! অনুমতি হয় করুন । 
কর্দিমথষির এই সকল কাতর র্থনা-স্ততি শ্রবণ করিয়! ভগবান কপিল- 
দেব বলিতে লাগিলেন )-- 
শ্ভগবানোবাট। 
| ময়াপ্রোক্চংহি পোকস্ত প্রমাণং সতা পোকিকে। 
জথাজনি মরাতুভাং বদবোচমৃতং মুনে ॥ 
এতম্সে জ্লোকে স্থিন্‌ মুমুক্ষণাং ছরাশয়াঘ। 
প্রসংখ/নায় তবানাং সম্পতায়াজ্ম দশনে 
এষ আত্ম পথেহব্যক্তে নষ্ট কালেন তুঁ়সা 
তং প্রবর্তরিতুং দেহমিমং বিদ্ধ ময়াভৃতম্‌ ॥ 
কপিলরূপী ভগবান বলিলেন হে মুনে ! বৈদিক ও লৌকিক কাধে আমার 
বাকা সত) বলিয়! প্রমাণিত হয় দেহ ওণ্হ আপনার পুত্রনূপে জন্ম গ্রহণ 
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করিলাম । এই সংসারে স্কুণ শরীর হইতে মুক্তি লাভেচ্ছুক মুনিগণের আস্ম 
ত্বজানের প্রকাশক, যে সাংখ্যশান্ত্র তাহ! প্রকাশ করিতেই আমার এই জন্ম 
পরিগ্রহ করা । এই হুক্মতব্ প্রকাশক জ্ঞান মার্গই প্রসিদ্ধ কি্তু কাণ বশহঃ 
এই জ্ঞানমার্গ নষ্ঠ প্রা হইয়াছে পুনর্ধার উহ! প্রচারের জুই আমি এই 
শরীর ধারণ করিয়াহি। আরও -- 

গচ্ছকামং ময়! পৃষ্টো মরি সংস্তত্ত কর্ধন]। 

জিত্বা নুহূর্জয়ং মৃত্যু মমৃতত্বায় মাং ভব ॥ 

মামাঙানং স্বয়ং জ্যোতি; সর্বভূত গুঠাশারম। 

মা্ন্তেবাঅনন্বীক্ষন্‌ বিশোকোইতরমৃচ্ছসি | 

মান্রেচাধ্যাত্মবিকীং বিদ্তাং শমণীং সববকল্মণাম্‌ 

বিতরিষ্যে ষয়া চাসৌ ভর়ঞাতি তারম্যতি ॥ 

হে মুনে! আমি আপনাকে অনুমতি প্রদান করিতেছি, আপনি ষথা হচ্ছা 
গমন করিতে পারেন, কি ৫ আমাতেই সমস্ত কম্মুফল অর্গণ করতঃ অতি ছুর্জ় 
ৰে মৃত্যু তাহাকে জয় করিয়া মোক্ষ পাচের জন্ত আমাকেই ভঙ্জনা করুন। 
এবং আপন বুদ্ধির দ্বার আত্মাতে মব্বভূতের অন্থুষ্যামী স্ব প্রকাশ পরমাআ 
স্বরূপ যে আ'ম গেহ আমাকে অবলোকন করতঃ শোক রহিত হইয়া মোক্ষ 
ফলকেহ লাভ করিবেন। হে পিতঃ! আপনি সাংদারের মকল খণমুক্ত হইলেন 
আমিই মাতা দেবহৃতিকে দমণ্ত কম্মবাসন! বিনাদক, ' উপাঁদনার পরাকাষ্ঠা 
স্বরূপ যে আত্মশুত্ব জ্ঞান তাহী। প্রদান কৰিব। যেজ্ঞানলাভ করিয়া মায়ামুগ্ধ 
জীব অনায়াসে ভবনদী "ার হইরা পরমানপ্দ লাভে সমর্থ হয়। 
প্রজাপতি কদ্দমখ'ষয নিভ পুলবূপী শ্রীতগবান কপিদেবের এই সকল 

উপধেশপু বাকটাবলী শ্রবণে, আহলাদিশ হইয়। তাহাকে প্রদক্ষিণ করছ; 
অরণ্যাতিমুখে গন করিখেন এবং বনে যাইয়। ভগবৎ পরায়ণ মুনি বণের আচগিত 
অহিংসাণি ব্রত নকল আচদণ কগতঃ [নিরাসক্ত হইরা কাম্যকশ্ম হোনাদি এমন 
কি আগ্ন সংস্কার দ্বার নিজে আহারাদির সংস্থান পর্যন্ত পরিত্যাগ করিয়, 
পৃথিবীর নান! স্থানে (বচরণ করিতে লাগিলেন । তিনি সৎ ও অসৎ এই পরিচ্ছেদ 
শৃন্ত, নিত্য সত্য প্রাকৃত গুণবর্জিত অথচ মধুরাদি গুণের প্রকাশক যে 
শীভগবান, তাহাকে নির্মল ভক্তির দ্বারা আত্মাতে অন্তর করিয়! তাহাতেই 
মনোনিবেশ পুর্বক দেহাদিতে অহং ভাব শূন্য, গৃহ কলত্রাদিতে মমতা! রহিত, 
লীত ডষ্চদতে অব্যাকুণ(চিও, সব্এ সমদৃ্টি আত্মদশী ও অস্ত খা বৃত্িদ্বার 
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স্থিরচিত্ত ও মনম্থী হইয়া তরঙ্মহীন সমুদ্রের স্তায় নিঃশবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 

সর্বান্তর্্যামী সর্ধজীব জীবন বিধপাধক ভগবান বাস্থদেবেতে পরম ভক্তি 
ভাব স্বার! আত্মলমর্পণ পৃর্বক নিখিল মায়! বন্ধন হইতে মুক্ত ভইয়! সর্বাজীবেতেই 
শীহরিকে, এবং ন চল প্রাণীকেও শ্রীহরিতে দর্শণ করিতে লাগিলেন, এই প্রকার 
নান! ভাবে রাগ দ্বেষাদি রহিত সব্ব সমদশী হইয়! প্রজাপতি কর্দ্ম ভগবস্ুক্তি 
ছার! শ্রীভগবামের পার্ষদরূপ অপূর্বগ'ত শাভ করিলেন। 

ক্রমশঃ 


ভালবাসা 


মানা দয়া ভাত €প্রম, ভালবাসার অঙ্গ । 
নাললের অঙ্গ যেমন বাবধ তরল ॥ 


পরুমকারুণিক পরমেশ্বর এই গ্রপঞ্চ জগত পরিপালন জগ্ঠ ৪ জীবগণের 
উদ্ধারের নিমিন্ত, প্রত্যেক স্বীবেরই 'গ্তঃকরণে ভালবামা জাগাহয়া রাথি- 
য়াছেন। এই ভালবাদার গুঢ় তাংপধ্া বুঝিতে পারিণেই জীব মায়াতীত 
ও মুক্ত হইয়া থাকে । ভালবানা বনিতে লাধারণত্তঃ আমরা আতীয় স্বগন 
& বিষয় সম্পত্তির প্রা মায়া, মদতা ও প্লে বণিয়া বুবিয়! থাকি 
কিন্ত কেবল তাহা নঠে। তাহা অপেক্ষা আরও গুরুতর হত্ব থে এই 
ন্ীলরানার মধ্যে নিঠিত রহিয়াছে, তাহ! আমরা বুঝিয়া 9 বুঝিতে পারি না। 
আমরা মায়া, মমতা ও স্নেহের বশীভূত হইয়া ক্রমশঃ নীচগামী হই 
ধাঁকি। সুতরাং উর্দের গুঢ় তাৎপর্যা কিছুমাত্রই উপণন্ধি করিতে সমর্থ নয়। 
* আতর স্বজন ও বিষয় বৈভবের উপর অনুরাগ খা আসক্তি কাটাইয়া 
সালবান। হইতে উদিত দয়া ও ভক্তির আর ছুই্টা ধারা দেখতে পাইব। 
ই ছুইটা ধারা ক্রমশঃ পরিবন্ধিত ও গাঢ় তাবান্িত অবস্থায় একত্র সংযুক্ত 
হইয়। যখন একধারা পরিণত ৪ আঁধকতর গঢ়তাব ধারণ করে, তখনই 
প্রেম নামে অঠিহিত হয়। মায়ার ধারা হইতে প্রত্যাবর্তন পূর্বক দর 
তক্তির ধারা ধরিয়া চলিলেই উদ্ধগামী হওয়া যায় ও ভালবাদার চরমন্থল 
যে প্রেম, তাহা, লাভ হইয়া থাকে । এখন বুঝিতে হহবে যে, যেমন বিষু- 


চৈত্র] _ ভালবাস। ১৫৯ 


শপ 








পিপিপি শপিীপীশাকিীশিি পিট 


পা্োস্তবা পতিত পাঁবনী সুরধুনী গঙ্গা একই পদার্থ হইয়া স্থান বিশেষে 
মন্দাকিনী, ভাগিরথী 'ও ভোগবতী নামে অতিহিতা হইয়াছেন, সেইরূপ মায়া 
দয়! ভক্তি ও প্রেম সকল গুলিই এক ভালবাসার নামান্তর মাত্র। পিতা, 
মাতা, পুর, কলত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, কন্তা প্রভৃতি আতীয় স্বজন ও ক্ষেত্র 
বিস্তাদির প্রতি যে ভালবাসা, তাহার নাম মায়া বাঁ মমতা বাঁ ্গেছ। সর্বভৃতে 
যে ভালবাসা, তাহার নাম দয়া। গুরু, উপদেশক, দেবত! ব্রাহ্মণ, শান্ত্াদি 
শ্রবণ ৪ অধ্যরন 9 অপরাপর গুরুজনের প্রতি, উপদেশানুলারে যে ভালবাম। 
জন্মায়, তাহার নাম ভক্তি । আর এই মায়া, দয়া ৪ ভক্তিবূপা ভালবানাকে . 
চারিদিক ঠইতে গুটাইয়া লইপ়না একমাত্র ভগবানে অর্পণ করিলে, অথবা 
জাগঠিক নিখিণ পদার্থকেই ভগবানের মূর্তিজ্ঞানে, ভালবাসিতে পারিলেই, 
চইপ প্রেম। প্রেমের নিকট প্রেমনয় ভগবান ব্যতীত আর কিছুই অবস্থান 
করিতে পারে না। প্রেন বাতীত আর যে সকল ভালবাসা, তাহাদের নামই 
হইল কাম। হ্বীচৈতন চরিতামূত বলেন “আত্মেন্ির প্রীতি-ইচ্ছ। তারে বলিকাম। 
কফেবিয় গ্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম ॥” কামে নিরন্তর আত প্রীতির ইস্ছা বর্ড- 
মান থাকে, আর প্রেমে নিরস্থর কেবল মাত্র ভগবৎ প্রীতির ইচ্ছাই বলবতী 
হইয়া থাকে, আত্ম-প্রীতির গন্ধ মাত্রও থাকে না। অতএব তালবাপাই 
_ হইল, মায়া, দয়া, ভক্তি, প্রেম, ধশ্ম, অর্থ, কাঁম, মোক্ষ ও সংসারের মুল । 
ভালবাদা না থাকিলে জগত চপিতে পারে না এবং জগতের জীবও জীবিত 
থাকিয়! কোন কাঁ্ধযাদি করিতে সক্ষম হয় না। 

বিশখ্বতরষ্টার স্থষ্টি মধ্যে কি মনুষ্য, কি পণ্ড, কি পক্ষী, কি কীট, কি 
পতঙ্গ, কি বৃক্ষ, কি গুলা, কি গঠা, 9 কি তৃণাদি মকলকেই, অভিমান 
শৃগ্ঠ হইয়া, ভালবাসতে শিক্ষা করা আমাদের নিতান্ত আবশ্ক। অর্ভমান 
বশত: প্ডিত মূর্খ, সুরূপ, কুরূপ, ধনী দরিদ্র, বুদ্ধ বালক, কুলীন অকুণীন। 
ভদ্র অভদ্র, শত্রু মিত্র, রুগ্ন অরুপ্ন, ইত্যাদি বিচার করিয়া কাহাকে 
ডালবাপিতে ৪ কাহাকেও দ্বণা করিতে নাই। পিরভিমান হইয়া: রদ্ষাদ 
তৃণ পর্যান্ত সকলকেই সমান তাবে ভালবাপা! .কর্তবা। কারণ ভালবাসাই 
ইইপ ধর্মের মূল, আর নরকের মূল হইল অভিমান। অতএব গ্রাণপনে 
কখনও ভালবাঁপাকে পরিত্যাগ করিয়া। নরক মূল আভমানকে প্রশ্রয় দেওয়! 
আমাদের উচিত নছে। 
ভালবাসা প্রথমতঃ তরল পদার্থের স্তায় নিয়? হইয়! থাকে | তখন ইহাকে . 
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মাঃ বলা যায়। এই মায় হইতেই মায়াময় জগৎ পরিচালিত ও পরিপাণিত 
হয়। আবার এই তরল ভালবাঁাকে দুগ্ধের হায় গাত্রে চড়াইয়া জাল 
দিতে দিতে ক্রমশঃ যত গাঢ় কর! যায় ততই দয়া ভক্তি ও উভয়ের 
সংযোগে অবশেষে ক্ষীরবৎ প্রেমের উদদম হুয়। এই প্রেমেরই অন্ত নাম 
হইল ভগবৎ-ভক্কি বা প্রেম-ভক্কি। তগবভক্তি বা প্রেমভক্তির উদয় 
হইলে, প্রেমময় ভগবানের চিন্ময় শুার্তর দশন পাওয়া যায় ও ৩খন বিশ্ব- 
চয়াচর সকলই সেই প্রেমময় ভগবানের মুর্তি ঝুলয়া জ্ঞান হয়, অর্থাৎ তথন 
দিবাচচ্ষু লাভ হইয়া থাকে এবং মর্ত্য চক্ষুর বিপর্ধ্যয় ঘটে। এই প্রেম বা 
অঠৈত্কী ভক্তি আবার বাৎসলা, সখ্য, দান্তাদি করিয়া নান! রকমের আছে। 
পরন্ধ সকল রসের নিকটই তগবান প্রেমের বা ক্ষীরের পুস্তলিকার স্তার 
হইয়া থাকেন ও বীধা পড়েন। দেখুন, প্রেমের [ক অসাধারণ শক্তি! যার 
মার়াতে জগতের নকণ জীব জন্ম জন্মাগ্তর ধারয়া কত রকমের খেলা 
খেলিয়! বেডার় 9 দারুণ বঞ্ধন যন্ত্রণ। ভোগ করে, তাহাকে ও প্রেমের নিকট 
দানা বিধ খেলা খেণিতে ও বন্ধন স্বীকার করিতে হয়। মকলেই জানেন 
ভক্তির সাক্ষাৎ মূর্তি স্বরূপ! ম' যশাদা পেমময় ভগবান আকুষ্ণকে বাঁধিয়া 
ছিলেন। জগজ্জীবকে প্রেমভক্তি বা ভালবাশার আঠি অপুর্ব দৃষ্টান্ত দেখাইবার 
জন্ত শ্রীরুষ্ণ৪ বাধ! পিয়াছিলেন | কেমন করিয়া ভগবানকে ভাল- 
বাদিতে হয়, তাহা! জগজ্জীবকে লীগার ছলে শিক্ষা দিবার জন্যই ভগবানের 
রাসলীল1। কার্তিকী পুণিম! রজনীতে ভগবান শ্রকুষ্ যমুনা পুরিনে বিহার 
করিতে করিতে অধর সংযোগে যখন মধূর দুরলী ধ্বনি কারত্েছলেন, তথন 
কষ্ণ-প্রেম-ব্হবশা গোপবালাগণ আম্মচারা হইয়! স্ব শ্ব গৃহকার্্য পরিত্যাগ 
পূর্বক দেই ঘোর! যামিনীতেই সেই পুলিন-বিহারী মুরলীধরের শিকট 
সমাগতা হইল; তিনি ছলনার ছলে প্রথমত: তাহাদিগকে উপদেশ (দিতে 
লাগলেন-শ্রীকৃষ্চ বলিলেন-ঘোরাযাঁমিনী, হিং জঙ্তগণ চারিদিকে বিচরণ 
করিতেছে, এমন সময়, তোমরা স্ত্রীলোক এ গহন বনে কেন আদিলে? 
আমার কথ গুন, গৃহে ফিরিয়! যাও, পতিপুত্রের শুশ্রাষা কর, বনধুবান্ধবের! 
তোমাদের অন্থেধণ করিতেঞ্চে, তাহাদের মনে কষ্ট দিওন]। পুণিম! রজনীতে 
কুন্থমিতা কাননের সুন্দর মাধুরী দেখিলে, যমুনানিল-কম্পিত তরে 
মন্দানদোণন দেখিগ়। প্রীত হইলে, এখন ঘরে গিয়! পতিসেবা কর, সপ্তান- 
গণের পান ভোজন সম্পাদন কর। ঠোমরাস্ত্রীক্পাঠি, এই গভীর! রজনীতে 
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পরপুরুষের নিকট আর অধিকক্ষণ থাকিও না। কেহ দেখিতে পাইলে, 
তোমাদিগকে কুলট! 'ও কলঙ্কিনী বলিয়া! ঘোষণা করিবে” 

ভ্রিতঙ্গের এই ব্যঙ্গোক্তি পূর্ণ রঙ্গ দেখিয়া গরোগললনাগণ কিরধণ নিস্তব্ধ 
হইয়। রহিলেন; পরে পরস্পর পরস্পরের মুখ চাঁওয়াচায়ী করিয়া বিবিধ 
প্রকার বাক্চাতুর্মা ও প্রণয় ভংদনে ভগবানকে বিষুদ্ধ করতঃ কহিলেন 
£ে প্রেমময় গোপীকাকান্ত! মামর! তোমাকেই পতি, পুত্র, বান্ধব ও সংসারের 
সার বলিয়৷ জানি। পুরুষের মধো তুমিই আপনার আর সকলই পর। 
তুমি পর নও পরাৎপর ও সকলেরই উপর। তোমার পর আর কিছুই 
নাই। হে জগৎপতে! তোমায় পতিরূপে লাভ করিবার জন্যই, দ্বুণ! 
লজ্জা ও ভয় বিদজ্ন দিয়া কাল্পনিক পতি পুক্রাদি ও মায়াময় সংপার 
পরিত্যাগ পূর্বক আমরা তোমার নিকট উপস্থিত হইয়াছি? সুতরাং কলঙ্কের, 
খবণার, পরপুরুষ দমাগমের লজ্জা 'ও হিংশ্র জন্তুগণের ভয় আমাদের আর নাই। 
গোগীবল্পভ! জগতে পতিপুত্র, বন্ধু বান্ধব প্রভৃতি ব! কিছু আছে, সে 
সকলই যে তুমি। তুমি ব্যতীত জগতের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না। 
গৃহে থাকিয়! পতিপুত্র ও আম্মীম স্বজনাদির সেবা শুশ্রুঘ! আমর! যাহ! 
করি, তাহা ও তোমারই করিয়! থাকি । অতএব হে প্রাণবল্পভ। আমর! 
সত্রীজাতি, কুল, মান, লঙ্জ!, ভয়, পতিপুন্র ও সংসার প্রভৃতি মকলই পরিতা'গ 
.করিয়, এই ঘোরা যামিনীতে যখন তোমার শরণাপর হইয়াছি, তখন 
আমাদিগকে আর বঞ্চনা করিও না; তোমার এ অভয় চরণ প্রান্তে আমাদিগকে 
শরণ প্রদান করিসা আমাদের মনোরথ পরিপূর্ণ কর অর্থাৎ আমাদিগকে 
ঠোমারই সেবা শুশ্রষায় নিযুক্ত থাকিতে দাও। দেখুন, গোপীকাগণের 
"স্থগবানকে ভালবাসিবার কি অপূর্ব উচ্ছল; জগৎস্বামীকে লাত করিবার 
জন্ত মন এককালে উধাও হইয়াছে । সংসারের বন্ধন খুলিয়া গিয়াছে । সমুদ্র 
মঙ্গমাভিলাষে বেগবতী নদীর ন্যায় সকল বাধা বিদ্ু অতিক্রম করিয়া, মন 
ভগবৎ-পাদ-পন্ম অভিলাষে ছুটায়াছে। লীলাময় ভগবান শ্রীকৃঞ্চও জীবগণকে 
গ্লেমের এই অদ্ভুত মহিম! বুঝাইবাঁর জন্য মুরলী বাঙ্জাইয়! ক্রীড়া করিতেছেন 
ও প্রেমিক সাধকগণকে গোগীগণের ন্যায় আকর্ষণ করিয়া! লইতেছেন। 
এই তত গেল সাধারণ গোপললপনাগথের ভগবানের প্রতি ভালবাস|। আবার 
গোপলণনাগণের গ্রধান। নায়িকা প্রেমময়ী শ্রীমতী রাধিকার ভগবানের প্রতি 
যে কি অসাধারণ 'গ্রাতি, তাহ! বর্ণনা করিবার শক্তি কাহারও নাই। 
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্বয়ং ভগবানই রাধার প্রেমে অধৈর্য হইয়া, অপরাধীর ন্যায় দাস খত লিবিয়া 

দিয়াছেন এবং রাধারই ভালবানার খণ শোধ করিবার জন্য রাঁধারই হাঁব। 
ভাব ও কাণ্তি গ্রহণ করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ অবতারে শ্রীমতী রাধার নাম স্মরণ: 
করিতে করিতে উদ্মত্তবং কত নাচিয়াছেন , নাচাইয়াছেন; গাহিয়াছেন) 

: হাপিয়াছেন, হাপাইয়াছেন ও কত কীদিয়াছেন এবং কীদাইয়াছেন। শুনা 

যায়, এক এক সময় বন্যার ন্যায় প্রেমের পাথাঁরে জগং ভাঁসাইয়াছেন ও 

অধিকাংশ জীবকে সেই. পাথারে সাতার কাটাইয়৷ আনন্দের উচ্ছামে 

হাবুডুবু খাঁওয়াইয়াছেন। কিন্তু বাহার! অভিমানের উঙ বীধিয়া উচ্চে বদিঠ! 

ছিলেন, তাহারা কেবল মদ ও মাৎসর্ধ রূপ গক্ষত্বর অবলম্বন করিস! যন্ত্রণা) 

সাগরে হাবুডুবু খাইয়াছেন। 

শ্রীমতী রাধার প্রতি ভগবান শ্রীরুষের ষেকি প্রকার অনুরাগ, এবং 
ভগবানের প্রতি শ্রীমতীরাধারই বাঁ যে কি প্রকার অনুরাগ, ভাহ' বুবিবার শক্তি : 
জীবের নাই বলিয়াই, রাধার এক হইলেও দ্বিধা হইয়া ভুইটী ভিন্ন ভিন্ন 
মর্থিতে শ্রীবৃন্দাবনধামে লীলা করিয়াছেন। ভগবান হইয়াছেন পূরুষ আর 
রাধা হইয়াছেন প্রকৃতি | এই পুরুষ-প্রকৃতি, অগ্নি ও অগ্নির দাহছিক1 শক্তির 
স্তায় একই পদার্থ ও অভিন্ন সচ্চিদানন্দ মূর্তি । ভির ভাবিলেই ভেদজ্ঞান উপস্থিত 
তয়। আধা রাধা ৪ আধা কৃষ্ণ, এই ছুই অর্ধেকের সন্িগনে হইয়াছেন এক 
রাধারুঞ্চ। প্রকৃত পক্ষে রাঁধা কৃষ্ণ ছুট পৃথক বস্তা মছে। কেবল জগজীবকে 
ভাঁলব.সার অলৌকিক পরিচয় দেখাইবাঁর জন্ত ৪ প্রেমতত শিক্ষা দিবার নিমিন্তই 
তাহার এই প্রেমময় ৪ প্রেমময়ী মুর্তিতত আবির্ভাব। আমরা অন্ঞত| নিবন্ধন 
বুঝিতে বা চিনিতে পারি নাই বলিয়! দুইটা স্বতন্ত্র জ্ঞান করিয়! থাকি | ফল-, 
কথা আমাদের রাধকৃষ্ণ তত্ব জানা আর কেদার ধোষের বিশ্বনাথ মতিলা৪কে 
চেনা, একই রকমের হইয়! দীড়াইয়াছে। একটা গল্প শুনুন £-- 

*কোন এক সমৃদ্ধ জনপদে কেদার ঘোষ নামে একটা লোক বাঁদ কর্তি। 
লোকটা ইংরাজী ও বাঙ্গাল! লেখ! পড়া দস্তর মত শিখিয়াছিল। কিন্তু গ্রকৃত 
বিস্তার অভাবে অন্তরটী একদম খালি থাকায় যেখানে সেখানে আড়গ্বর আন্কলন 
ও বাক্‌ চাতুর্যাি গ্রগল্ভতার প্রচার দ্বার! সর্বদাই মাত্মশ্লীধা করিয়া বেড়াইত। 
একদিন তত্রস্থ পল্লীর কোন একটা বাবুর বৈথকখানায় বসিয়া, অনেক গুলি 
ভদ্রগোকের সমক্ষে আশ্ষালন করিয়া বলিতেছেন) ভারতবর্ষের মধো 'এমন 
বড়লোক নাই যে, যার সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় ও বিশেষ জান! শোনা 
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নাই। ঝাজ1 নহারাজই বল, জমীদার তালুকদারই বল, বড়' বড় ডাক্তার 
কবিরাজই বল, জজ ম্যাজিষ্টেরই বল, ব্যারিষ্টার উকীলই বল.আর পেশার 
মোক্তারই বল, সকলেই আমায় চেনে 'ও খাতির করে। অধিক কি বণিব, স্বয়ং 
লাট সাহেবই, কতবার শেক্স্থাড ক'রে পারের মাঁসনে বলিয়ে ভারতবর্ষের 
রাজনৈতিক বাপার সত্ব কত কথাবার্কা কয়েছেন'ও পরামর্শ দিজ্ঞাস। 
করেহেন।” এইরূপ শানাবিধ আড়ম্বর আঁ্ফাপন চলিতেছে আর এ আড়ম্বর 
মাক্ফালন শুনিবার জন কত োঁক জুটতেছে। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ 
শ্বাস করিয়া কৌতুহলাক্রাণ্ত চিত্তে গুনিতেছে) আর কেহ কেহ, সকলই 
মিথ্য। জ্ঞানে, অবিশ্বাম করিরা চণিয়। ষাইতেছে। কিয়তক্ষণ পরে প্রা সকল 
লোঁকেই যখন চলিম্কাঁ গেল, ভখন একটালোক এ কেদীর বাবুর নিকটবর্তী 
হইয়া নমস্কারপূর্ব্বক আ|ম্-পরিচয় প্রদান করতঃ কহিলেন ) “মহাশয়! আপনি 
0রূপদরের লোক, তাহাতে মাপনার সম্মথে দীড়াইয়৷ কথাবার্তা কহিতে 
আমার সাহস হয় না, তবে আপনি দয় করিয়া যদ আমার বিপদের কথা, 
শুনেন, ভাতা! হইলে আপনার নিকট প্রকাশ করিয়। বলি'৪ আশা করি, 
এণপনার দ্বার বিশেষ উপকৃত হইতে পারিব। ঘোষ মহাশয় নপিলেন,--বিপদ! 
বলুন, বলুন 6% বিপদ !!| লোককে বিপদ হইতে ঈদ্ধার করাই হইল 
মনুয্য-জীবনের শ্রেষ্ঠকর্মা। বলুন কি ঠইয়ছে, ভ্রই দণ্ডেই তাহার প্রতিকার 
করিব, চিন্তা কি। বাহার বিপদ, ভিনি বলিলেন, “দেখুন যাহার জমীদারীতে 
আম বাস কর, তিনি বিনানোমে ও অকারণে, আমার বাঁস উচ্ছেদ করিবার 
জগ্ আমার উপর নোটাশ জারী করিয়াছে । সেই নোটাশ অনুযায়িক সময় 
আর আট দশদিন মাত্র অবশিষ্ট আাঙ্ছে। অতএব, আপনি যগ্তপি একটু কষ্ট 
স্বীকার করিয়া, জমীদার বাবুকে হই একটী কথা, আমার পক্ষ সমর্থন করিয়। 
বলেন, তাহা হইলে আমার বিশ্বাস যে, আমার বাদচাত হইতে হয় না। 
জমীদার হইতেছেন আপনাদের এই পল্লী (নিবাসী বিশ্বনাথ মতিলাল। আপনার 
সঙ্গে নিশ্চয়ই বিশেষরূণ জান! শোনা ও সৌহান্ভ আছে সন্দেহ নাই।* ঘোষজ 
মহাশয় তখন ঈষৎ বিএক্ত ভাবে কহিলেন, জান! শোন| ও সৌহান্ ওদের সঙ্গে 
আমার বিলক্ষণই আছে; তবে আপনি যা বালিঠেছেন তাহ! বোধ হয় হবে না। 
কারণ আমি বেশ জান, ও দুটোর একটাও ভাখ মানুষ নয়। ও বিশ্বানাথও 
যেমন মতিগালও তেমনি। ছুটোর একটাও বর্দ একটু ভাল মানুষ হতো, ত্তা 
হ'লেও না হরচেষ্টং করে একবার দ্েখভুম | যেখানে কথা রক্ষা হবে 
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ন1, সেখানে কথ! কহিতে নাই, জানেম ত।” বিপন ব্যক্তি এই পর্যন্ত গুনিয়াই 
বলিরেন--*আপনি জন কি বলিতেছেন । বিশ্বনাথ মতিলাঁল যে এক ব্যক্তির 
নাম, বিশ্বনাথ হইল নাম আর মতিলাল.হইল উপাধি, তবে বোধ হয়, 
আগনি উহাকে চেনেন না।* ঘোষ মহাশয় তখন লজ্জিত হইয়া অধোবদনে 
প্রস্থান করিলেন। আর এ বিপন্ন ব্যক্তিকে লইয়া অপরাপর কয়েকটী ভদ্রলোক 
উচ্চৈঃস্বরে হান্ত করিতে লাগিলেন।* এখন বিচার করিয়া দেখুন-_আমাদের 
রাধাকৃষ্ণকে জানা! আর ঘোষ মহাশয়ের বিশ্বনাথ মতিলালকে চেনা ঠিক্‌ 
একই রকমের কিন! । 

ধোষ মহাশয় লেখ! পড়া শিখিয়াও, বিস্তধর অতাঁবে, কেবল মাড়ন্ব 
: জআক্কালনেই,' বিশ্বনাথ মতিলালকে চিনিতে ন! পারিয়! যেনন হান্ঠাম্পদ 'ও 
অপরস্থ হইয়াছেন--রাশি রাশি গ্রন্থ পাঠ করিয়া, পণ্ডিতাঁতিমানী বক্তিগণ ও, 
ভালবাস! বা প্রেমের অভাবে, কেবল পাঁতিত্য প্রকাশেই, গ্রন্থ গ্রতিপাস্ত 
বিশ্বনাথ নন্দলালকে জনিতে না পারিয়া, সেইরূপ পরিহাস্য।স্পদ ও অপদস্থ 
হইয়া থাকেন, সন্দেহ নাই। অত্তএব, লেখাপড়া শিক্ষা ও শাস্ত্র গরন্থাদি পাঠ 
করিবার পূর্ব হইতেই হউক বা তাহার সঙ্গে সঙ্গেই হউক, আমাদের কর্তব্য 
হইতেছে সকলকেই সমানভাবে ভালবাসিতে শিক্ষা করা। ভালবাস! 
গাড় ন। হইলে প্রেম হয় না। প্রেমের সহিত গ্রন্থাদি পাঠও ব্যাখ্যা 
এবং ভগবত গুগাহ্বাদ শ্রবণ, কীর্তন ও ম্মরণাদি না করিলে স্থুণ তুষাব- 
ঘাতীর ভ্ায় শ্রম বিফল হয়। ফল কিছু মাত্রও পাওয়া! যায় না। 
মহাত্মা তুলসী দাদ বলিয়াছেন,_ 


“পুথি পড়ি পড়ি জগমুয়!, প্ডিত তেয়ান! কোয়। 
একৈ অক্ষর প্রেমক! পড়ে, সোজন গগ্ডিত হোয় ॥* 


জর্থাৎ পুথি পড়িতে পড়িতে যুগ যুগান্তর যাপন করিলেও পণ্ডিত হওয়া যায় না) 
পরন্ধ একটা মাত্র অক্ষর পাঠ করিয়াও ধাঁহার প্রেমের উদয় হয়, তিনিই প্র 
পাণুত। অতএব প্রেমের মুল যে ভালবাসা, সেই ভালবাদা যাহাতে আমর! 
তাল করিয়া শিক্ষা করিতে পারি, প্রাণপণে তাহারই চেষ্টা করা, আমাদের 
সর্বাতোভাবে বিধেয় । ভালবাস! শিক্ষ! করিতে না পারিলে, আঁশ! মরীচিকার 
সায় কুআশার ঘোরে ঘুরিতে থুরিতে গ্রাণ বায়। তালবাসাও লাঁভ হয় ন! 
আর ভালবাসা৭ পাওয়া! যায় না। ভাড়াটিয়া ব! ঠিকা প্রঙ্জার মত কেবল 
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হুইদিন সেখানে, পাঁচদিন এখানে ও দশদিন ওখানে এই করিয়া খুরিতে 
হয়। নিশ্চিন্ত হইয়া বাস করিতে পাওয়! যায় না। 

ভালবানা এমন একটা গ্বতঃসিত্ধ পদার্থ যে, এন্মগ্রহণ করিলেই আঁপনা- 
আপনি জীবের হ্বদয়ে আদিয়! উপস্থিত হয়। জীব কিন্তু অবিস্তায় আচ্ছ 
হইয়া, ভালবাসার প্রক্কৃত পাত্র নিরূপণ করিতে না পারায়, অদ্ধের স্তাঁর ঘুরিতে 
ঘুরিতে অন্ধকুপে প্রতিত হয়। আর যদি সাধুসঙ্গ লাঁত হয়, তবে সেই সদৃগুরুর 
ককপায় বা সীধুদগ্গের মহিমায়, বিষ্ভার আলোকে, অবিস্ার অন্ধকার দূর হয় 
এবং ভালবাদ।র পাত্র নিরূপিত হইয়া যায়? অর্থাৎ অন্ঞান বশতঃ যে দেহকে 
জীব ভালবাসার গাত্র ভাবিয়া ভালবামিতে থাকে, সেই দেহকে ভালবাসা 
যাহার জগ্ঘ, জ্ঞানোদরে জীব তখন ভারবাসার গাত্র যে দেহাত্যন্তরস্থ আত্মা, 
তাহ! জানিতে পারে। জানিতে পারিলেই জীব নিম্নগ! মায়! ইইতে আপনাকে 
উদ্ধার করিয়া, উর্ধগামী ধারায় পতিত করে ও অবিলম্বে প্রেমময় ভগবানের 
স্থণীতল পাদপন্সে মাশ্রয় রাখ হয়, সন্দেহ নাই। 

নিষ্নগ| মাঁয়া হইতে উর্ধগাঁমী ধারায় উঠতে হইলে, জীবকে বহু ক্লেখ সহ 
করতঃ বিশেষরূপে বীরত্বের পরিচয় প্রদান করিতে হয়। সহজে উঠিতে 
পারে না। রাঙ্গার সুবিশাল রাজ্য বশে আনিতে ও যোদ্ধার তুমুল যুদ্ধে জয়লাভ 
করিতে, যেরূপ অসাধারণ বুদ্ধি কৌখল ও প্রভূত বীরত্বের আবশ্বক) নিম্নগা 
মায়া হইতে মনের প্রবল বেগকে আকর্ষণ করিয়া, উর্ধীগানী ধারার সহিত 
সংযোগ করিয়া দিতে, হদপেক্ষা অধিক বুদ্ধি কৌশল, প্রচুর বল বিক্রম ও অসীম 
বীরত্বের প্রয়োজন। অর্থাৎ মন যখন দাঁয়ার আআোতে দিশিয়া ছুটিতে থাকে, 
তখন মনের 'বশে চলিগে চলিবে ন'। মনকে বশে চাঁলইতে হইবেক। 
যাহারা মনকে বশীসৃত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, ঠাহাদের বীর, বুদ্ধি কৌশল 
ও বল বিক্রম, মুবিশাল রাঁজ্যবশকারী রাঁজা ও ভীষণ যুদ্ধে জয়ী যোদ্ধার 
. বুষ্ধি কৌশল, বল বিক্রম, ও বীরত্ব অপেক্ষা অধিক প্রশংসনীয়। মহা! 
তুলসী দাঁদ বলেন,-- 

প্রাজ! করে রাজ্য বশ, যোদ্ধা করে রণজই ! 
আপনা মনকে! বশ. যো করে সব্‌কে! গের! অই॥* 

অতএব মনের বশীতৃত না হইয়া, মনকে বলীভৃত করিতে পাঁরিলেই, ভালবাপার 
উত্ধগামী ধার! ধরিতে পার! যাঁয় ও দয়া, ভক্তি এবং প্রেমের যে কি অনির্বচনীয় 
মহিমা! ও অহূলনীয় মাধুরী, তাঁহা তখন জানিতে ও বুঝিতে পাঁরা বায়। এই 
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সম্বন্ধে একটা উপন্তাস আছে। কোন কোন মহাত্মা, এইরূপ স্থলে এ 
উপন্তা্টা উদ্দাহছরণরূপে ব্যবহার করিয়া থাকেন। উপন্তাসটা স্ত্রীলোকদের 
কথিত রাজারাণীর উপকথার মত নহে। তত্বকথা খলিখেও বলিতে পার! 
যায়। যাহ! হউক, শনিবার পূর্বেই উপেক্ষা! না করিয়। শুন্ধন £- 

এক নগরে ধীরেশ্বর ও বীরেশ্বর নামে ছইটা সহোদর বাদ করিতেন। 
ধীরেশ্বর জোষ্ঠ এবং বীরেশ্বর কনিষ্ঠ । উভয়েই মর্থাদি উপার্জনক্ষম ও একানর- 
তুক্তছিদেন। ধীরেশ্বর জোষ্ঠ বলিয়। কণিষ্ঠ বীরেশ্বর জোষ্ঠ ভ্রাতাকেই পিতার 
যায় সম্মান করিতেন এবং উপার্জিত অর্থাদিও উহার হস্তেই প্রদান করিতেন। 
পৈতৃক সম্পত্তি, উভয়ের উপার্জিত অর্থাদি এবং সংদার সকলই ধীরেশ্বরের 
কর্তৃহাধীনে পরিচালিত ও পরিপালিত হইত | ধীরেশ্বর নি:সস্তান ছিলেন। 
বীরেশ্বরের একটা মাত্র পুত্রসন্তান [ছ%। ধীরেশ্বরের বর়ঃরুম যখন ষাট 
বৎমর, তখন ছ্ছিনি বারেশ্বরকে ভাহার স্াষা অদ্ধেক সম্পত্তি দানপত্র ণিথিয়! 
দিয়! সন্্বীক কাশীবাস করেন। বারেশব একাকী পূর্ণ সম্পত্তির অধিকারী 
হইয়! সুখ ম্বচ্ছন্দে থাকেন এবং সময়ে সময়ে আবস্তক মত, জোট ভ্রাতাকে এ 
অর্থা্দি পাঠাই দেন। বাঁণেশ্বর ভোষ্ঠ ভ্রাতার প্রদত্ত অর্ধেক সম্পন্ত লাভ 
করিয়! অবধি অতি ধারভাবে দয়! ৪ সন্গের প্রতি লক্ষ্য রাখয়া এবং আবাল- 
বৃদ্ধ-বনিতা সকপকেই সমতাধ সমাধর করিয়। ও ভালবাদদয়া চারি পাচ 
বৎসরের মধ্যেই ১৪গণ সম্পত্ত বুদ্ধি করিয়া ফেগিলেন। শ্বতঃপরতঃ টগ্তম 
ও চেষ্টায়, আট দশ বৎসরের মধোই তাহার খর্ব্যয ও হুখসম্পান্তর আর সীমা 
বুহিল না। এইরূপ রশ্বর্ধাশালী হইয়া, ধৈধা সহকারে, বীরেশ্বর পরমানন্দে 
কাল্াগন করিতে লাণিল। অকন্পার্থ একদিন তিনি মলে মনে চিন্তা করিতে 
লাগিলেন, সখ যথেইই হইস্াছে, কিন্তু শুণিগাছি হ₹ঠা অপেক্ষা বু বনু শখ 
আছে, যাহা কখন দেখি নাহ ৭! তাবিয়াও স্থির কগিতে পারি নাহ। কথিত 
আছে তপন্তার অসাধ্য কিছুই নাই। তপস্যায় সিদ্ধ হঠতে পারণে, সেই 
অচিস্তনীয় ও আশাতীত নুখও লাভ করিতে পারা যার । অতএব, আমি ভগবান 
প্রীহরির তগস্তা কারবৰ এবং যাহাতে সে অভাবনীয় ৪ আশ।তীত সুখসমূ 
এককাবে তোগ করিতে পাি--তগন্তার় শ্রীহরিকে সন্তোষ করিয়া তাহাই 
করিব। এই অসাধারণ অধ্যবসায় 'ও দৃঢ়সঙ্ল্লে সঙ্করিত হুহয়! পুণের এতি সমস্ত 
সম্পত্তি ও সংসারের ভারা্পণ করতঃ বীরেশ্বর বীরত্বের পরিচয় প্রধান করিতে 
গুভদিনে তগন্যার যাত্রা করিলেন। 


চৈত্র] ভালবাস! ১৬৭ 





কিমালয়ের নিকটবর্তী, কোন এক পর্বাতের, জনশূন্য কন্দরে আমন 
করিয়! ্রকান্তিক ভক্তির সহিত অনশনে বীরেশ্বর কঠোর তগস্তা আরস্ত 
করিলেন। অতি অল্পকারের তপস্ত।তেই তগবান শ্রীহরি প্রণয় হইলেন ও 
বরদ-মুর্ধিতে বীরেশ্বরের নিকট আবিভূর্তি হইয়া! কহিলেন, “বৎস বীরেশবর ! 
তোমার কঠোর তপস্তার আমি পরম সন্তোষ লাভ করিয়া তোমায় বর প্রদান 
করিতে মাপিয়াছি, অভিলাধিত বর গ্রহণ কর।” বীরেশ্বর সম্দুখাগত দয়াময় 
ভগবান শ্রীহরিকে দর্শন করিয়া কহিলেন, প্রভো ! যগ্তপি প্রসর় হইয়! 
থাকেন, তবে এই বর প্রদ্ধান করুন যে, আমি মেন এককালে সমস্ত এয 
ভোগ করিতে পাঁরি। 
. ভগবান কঠিলেন, "বৎস বীরেশ্বর! এ তোমার অসম্ভব প্রার্থনা । তুমি 
যে প্রার্থনা কৰিজ্ছে। তাহ! বটডস্বর্ধযশালী এক ভগবান তির কেহই ভোগ 
করিতে পারে না। যাহ! হউক, তোমার তপস্তায় যখন আমি সন্থষ্ট হইয়াছি 
তখন যাহাতে তুমি ক্রমে ক্রমে সকল শরষ্ব্য ভোগ করিতে পার, তাহার উপান্ 
স্বরূপ একটা শান্তশি্ট ও অক্রিষ্টকর্মা ভূত আমি তোযায় প্রদান করিতেছি । 
সেই ভৃতাটার 'সতি আশ্চর্য্য ও অদ্ভূত 'গুণ এই যে, "তাহাকে যখন যাহা করিডে 
বগিবে, সে তাহাই, অন্তি অসম্ভব ও ঢুঃসাঁধা হইলেও, বিনা ওজর আপন্তিতে 
তদ্দগডেই সাধন করিয়। দিবে। এক মুহূর্তের জনও বসিয়া থাকিবে না। 
কিন্তু তোমাকে সাবধান করিবার জন্ত বলিতেছি যে, ভৃভাটাকে সর্বদাই কার্ষ্য 
নিযুক্ত রাখিবে তাহ! হইলেই ভৃত্য তোমার বশে থাকিবে, আর কাজ না 
দিতে পারিলেই তোমাকে উহার ভৃঠ্য হইতে হইবেক | তখন ভৃত্য তোমার 
উপর আধিপতা ও কর্তৃত্ব বিস্তারপূর্ববক সর্বদাই তোমাকে থাটাইয়৷ খাটাইয়!, 
র্ব্্যযীন, বিপথগামী ৪ ঘোরতর বিপদগ্রস্ত করিয়া তুলিবে। এখন এই 
তৃভাটা লই! যাও এবং অভি সাবধানে, যাহ! বলিয়াদিলাম মরণ রাখিয়া 
অভিধিত ভোগ বাঁমনাদি, “ই ভূত্যটা দ্বারায় সম্পাদন করাইয়া সংসার 
যাত্র। নির্বাহ করতঃ সুখ স্বচ্ছন্দ বাস করিতে থাক।” এই বলিয্স! ভগবান 
ন্তদ্ধান হইলেন এবং বীরেশ্বরও ভগবন্ত্ত সেই তৃতাটাকে সঙ্গে লইয়া গৃছে 
গ্রত্যাগমন করিলেন। 

তপঃসিদ্ধ বীরেশ্বর গৃহে প্রত্যাগমন করিয়াই এ ভৃত্যটা বারা অতি 
অলৌকিক ও অদ্ভূত অদ্ভুত কার্ধ/সমূহ সম্পাদন করাইতে লাগিলেম। “হৃখ- 
সম্পত্তির ইয়ত্তা রছিল ন|| নুন্দর অট্রাপিক!, নন্দন-কাননবৎ মঙগোহর 
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উদ্ধ!ন, সুদীর্ঘ ও নু্াহ দল পরিপূর্ণ, কুমুদ-কহলাদ ও হংমকারগাদি শোতি 
দীর্ধিকা, গোশালা, অশ্্শাল, হস্তিশালা ও বিচিত্র সেনানিবাঁদ প্রভৃতি 
দেখিলে বোধ হয় দেবরাজ ইন্জের ধরধর্ধ্যও বীবেশ্বরের খশ্ব্ধার নিকট লঙ্গা 
পায়, কিন্ত হইলে কি হইবে, বীরেখর ভৃত্যকে কখন কোন কার্ধ্য নিযুক্ত 
রাখিবে, এই চিন্তাতেই সতত এত চিত যে, পর্যয ভোগ করা দুরে থাক, 
একবার অবক্কাশ পান না। ছ্ৃত্যকে কাঙ্গ দিতে না পারিলে, 
ভূত্যের ভূতা ও ব্া্ুত হইতে হইবেক, 'এই ভীষণ চিন্তার এষং 
কখন কোন্‌ কার্ধে ভূত্াকে নিযুক্ত করিবেন, তাচার ভাবনায় বীরেশ্বর 
আহার নিদ্র( পরিত্যাগ পুন্বক এককালে জীর্ণীণ হইয়া আর্ছাদগ্বকা্ঠবৎ 
কালিমাচ্ছন্ন কলেবরে একটী অতি নিভৃত অন্ধকার গৃছে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন এবং সকল কার্ধা পরিতাগগ করিয়া! কেবল ভূত্যের কায নির্ধারণের 
বন্দোবন্তে সততই আপনাকে নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। এইরূপে বীরেশবয় 
অতুল বর্ষের অধিপতি ভইয়াও অতিদীনহীনের ন্যায় অতিজীপ লীর্ণও 
কালিমাচ্ছন্ন কলেবরে নুমযুবিৎ কালাতিপাত করিতে লাগিলেন। 
এপ্রিকে বীবেশ্বরের জোষটভ্রাতা ধীরেশ্বর কনিষ্ত্রাতা বীরেশ্বর তগন্তায় 
হরিকে সন্তোষ করিয়া মর্তলোকে শর্গ-নুখ ভোগ করিতেছে এই সুসংবাদ 
লোকপরম্পরায় শ্রবণ করিয়া, দেখিবার নিমিত্ত একদিন পৈতৃক ভবনোদ্দেশে 
আদ্য়। উপস্থিত হইলেন। আদিয়। দেখেন যে, দে পৈতৃক বারস্থান নাই। 
তাহার স্থলে বনুমুল্য প্রস্তর বিনির্মিত মনোহর অট্টালিক।। অট্র।গিকাঁর 
দ্বারদেশে উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দৃঢ়কায় পাহারা! । আর অট্র!লকার চতুঃপার্থে 
প্রান্তর ও ইষ্টক [নর্শিত বিবিধ আকারেরও . বিবিধ প্রকারের অতিশয় সুদৃপ্ 
সেনানিঝাস। বছদুরব্যাপী বিচিত্র উদ্ভান ও বিমল সলিল পরিপূর্ণ পদ্কজ 
* ৪ ভ্বি্গগণ শোভিত অতিশয় দীর্ঘ ও প্রশন্ত জঙগগাশয় সমুহ। জলাশয়ের 
চতুর্দিকে সুচারু কারুকার্ধ্য মণ্ডিত নয়নানন্দ দায়ক ও চিন্তমুগ্ধকারী !বচিত্র 
দেবমন্দির নকল স্থাপিত, রহিয়াছে। ধীরেশ্বর এই সমস্ত অন্ভুত ব্যাপার 
নিরীক্ষণ করিয়! বিশ্বয়াপন্ন হইলেন এবং জনৈক গ্রচ্থরীর নিকউ আত্মপারচ 
প্রদান করিয়া! বীরেশ্বরকে সংবাদ দিবার জন্য অনুরোধ করিগেন। গ্রনথবী 
তাহার প্রহর নিকট, ঠাহার ক্োষ্টভ্রাতীর মগ্ন সংবাদ নিবেদন “করিলে, 
বীরেশ্বর সৃন্মানের সহিত তাহাকে প্রবেশ করাইভে আদেশ করিপেন। 
ক্রমশঃ 


গ্রভৃপত্চিরখ বন্। 


ভক্তি” ১৯শ বর্ষ টম ও ১০ম সংখ্যা, বৈশাখ, লো, ১৩২৮ 


বাসনা 


যে দিন হ'ল তোমায় আমার প্রথম পরিচয়, 
ফেল্‌লে দুরে যে দিন তোমার সকল আবরণ। 
সেদিন হ'তে তোমার গুণে আমার পরাজয়, 
সেদিন আখি হেরিল “রূপ, বিশ্ববিমোহুন ॥ 


সঙ্গোপনে চুপে চুপে ডাকৃলে আমায় যবে, 

মন ভূলায়ে মোহনরূপে প্রথম আলাপনে। 

অসীম কাঁজের ভীষণ বোঝ! ফেলে দিয়ে ভবে, 
ছুট ছি আমি তোমার-ই পাশে তোমার আলিঙ্গনে ॥ 


আমার বত খেলার সাথী খেল্ছে কত তারা, 
সাধ্য কিষে বাধবে মোরে মোহ মায়ার পাশে, 
ডাক্‌ দিয়েছ তাই চলেছি হয়ে সঙ্গীহা রা, 
তোমার দরশ আশে, শুধু তোমার পরশ আশে॥ 


এস গ্রতো ! এন আমার কঠমণি হার, 

যাও কেন আর সরে? সরে" দাও এতই যাতন]। 

তোমারি ডাকে তোমারি পাছে ছুট.ছি অনিবার, 
? লওগে! মোরে তোমার পাশে এইত বাসন! ॥ 


শ্ীচুণিলাল চন্দ্র বি-এ। 


দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা 


ক %% * * পুর্বে বহুবার আমর! গুরুকরণ সম্বন্ধে অনেক নিবে- 
দন করিয়াছি। গুরুকরণ বলিতে গুরুর স্থানে দীক্ষাগ্রহণ। চলিত কথায় 
ইহাকে মন্ত্র লওয়! বলে। 
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দীক্ষা পদ্ধতি প্রকার ভেদে সকল ধর্-সম্প্রদায়েই প্রচলিত আছে। বৈদিক 
যুগে ইহা হিন্দুদের সংস্কারের মধ্যে ছিল। গায়ত্রী দীক্ষাই দ্বিজাতির উপনয়ন 
ংস্কার। এখন যে হিন্দু সমাজে গুরুকরণ-পন্ধতি প্রচলিত, উহ! তান্ত্রিক 
যুগের ব্যাপার। হিন্দু-স্ৃতি তন্ত্রবিধিকে আয়ত্ত করিয়া সংস্কারের শীর্ধদেশে 
স্থান দিয়াছেন। 

ফল কথা তান্ত্রিক বৈদিক সকল যুগেই খষির! দীক্ষার আবশ্তকত। মানিয়! 
লইয়াছেন। স্থৃতিও দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার ন করিয়া, পারেন নি। 
দীক্ষাগ্রহণের কর্ববাত। সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহুল প্রমাণ পাওয়! গিয়! থাঁকে | সম্প্রদায় 
নির্বিশেষে যাহ! বিধিসঙ্গত বলিয়া! মীমাংসিত, সে বিষয়ে কাহারও ইতস্ততঃ 
করা উচিত নহে। হিন্দু হইতে হইলে, উপনয়ন, উদ্বাহের মত দীক্ষাগ্রহণও 
নরনারীর অবশ্ঠকর্তধা জানিতে হইবে। 

আমাদের দেশে বাবুর দলে এখন অনেকেরই এই দীক্ষ। গ্রঠণে দাদা দেখ! 
গিয়া থাকে 1 উকীল, ডাক্তার; মোক্তারের ভিতর অনেক বাবুই মন্ত্র লওয়াট! 
বাজে কাজ মনে করেন। খাঁন কতক ইংরাগী কফেতাব, আর রামায়ণ, গীতা, 
মহাভারতের এখানে সেখানে এক একবার চক্ষু বুলাইয়! ঠাভারা তাহাদের 
ধর্্মাশক্ষা পর্য্যাপ্ত বোধ করিয়া থাকেন। এই মকন ধর্মপুস্তকের শ্বেভাম-নু- 
বাদকেরা যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই ঠাহাদের শিরোধার্ধা | দেশের মহা 
মহোপাধ্যা় পণ্ডিতগণের কথাও বাবুদের কাছে োতব্য নহে। তাহ! ন! 
হইলে হিন্দু মাছে আজ এত উচ্ছপত। ঘটবে কেন? 

হিন্দুকে হিন্দু বণিয়া পরিচনর দিতে হইলে, ্দুাধন বিনা উপায় নাই। 
হিন্দু ধর্মগ্রধান জাতি, অশনে বসনে স্বপনে হিনুর ধর্মভাব মাথামাণি। 
 তেজঃশূন্ত অগ্নি যেমন ভন্মরাশি, ধর্দশূন্য হিন্দু ভেমনই গজতুক্ত কপিখ বিশেষ । 
ধর্মই ছিন্দুর দর্বন্থ, ধর্দই হিন্দুর জাতীর মৌধের শ্রন্তঃভিত্তি। দীক্ষাগ্রহণই 
এই ধর্মানুষ্ঠানের শুভ আরম্ত। অতএব ইহার উপযোগিতা ও আবশ্তকতা 
সঙবন্ধে বুদ্ধমাণ ও বিচগ্ষণ ঝাক্কিদের বেশী এল! শিম্প্রায়াজন। গুরুবিমূখী 
অনেকে এখন ভগবত্তত্ব অজ্ঞেয় বণিয়াই পিগাইগাছেন। একজন ইশ্বর 
আছেন, এই পর্যন্তই ইহাদের এভিসন্ধি। হান এইরূপ না হইলে, এত দিনের 
প্রাচীন হিন্দুজাতি এখন এমন আত্মমর্ধ্যাদায় জলাঞ্জণি দিতে বপিয়াছে! এ 
সকলই কালের মাহাত্থা--কলির প্রভাব। 

পাশ্চাত্য শিক্ষার সুটনায় অনেকেই ধর্দের বক্ষে আঘাত দিয়া জাতিনাশ 
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করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন। কেহ প্রষ্টান, কেহ ব্রাহ্ম, কেহ আর্ধ্যদমার্জী 
হইয়া হিনদুধর্শের মুলস্থর ছিন্নভিন্ন করিতে উদ্ঘম করেন! বৌদ্ধ আমলে 
সনাতন ধর্মে যেরূপ একটা দারুণ ধাক! লাগিদাছিল, অর্ধণতান্দী পূর্বে তট! 
না হউক একটা প্রচণ্ড বেগে হিন্দুধটীকে উলট পালট করিবার উদ্যোগ 
চলিয়াছিল। কিন্ত হিন্দুধর্ম সনাতন, হহার রক্ষক স্বং ভগবান) এপন্ত এখন 
সেই বেগ অন্তমুবী হইয়াছে। এখন তাই বিলাত প্রত্যাগত ভষ্টাচারীরাও 
প্রারশ্চন্ত করিয়া স্বধর্থের পদতলে আশ্রয় লইতে, হীনতা দীনতা স্বীকার 
করিতেছেন। এই সব উন্মার্গীর দ্বারা সন্মাগীর গৌরব বৃদ্ধি করাই বিশ্ব্ুরের 
অভিগ্রায়। যি'ন অমাবস্তার অন্ধকার স্থ্টি করিয়া রজতগুত্র চত্দ্রিকার গৌরব 
বৃদ্ধি করেন, তিনি ভিন্ন অপধর্ত্ের অপনারণ ও প্রকৃত ধর্দের অভয় অন্যে কে 
ঘটাইতে পারে? 

এখন অনেকের হিন্দুধম্মের প্রতি আগ্রহ যন্ত্র দেখিয়াই আমন! কষা গ্রহণের 
গ্রমঙ্গ উথ।পিত করিয়াহি। হিন্দুর সম্প্রদীয়-পঞ্চকের মধ্যে বৈধ্ব ধর্মুই 
সর্ষোন্তম ও পরমোদার। আ!চগ্ডালের পক্ষে ইহার দ্বার উনুক্ত দেখিয়া 
অনেকেই এই দিকে ছুটিগ্লাছেন। কিন্ধু এই দব ধাবমান ব্যক্তিদের ম্মরণ 
রাথা উচিত যে, বৈষ্ণবধন্ম অবৈদিক বা অহিন্দু ধর্ম নহে। এই কল্পতকর 
ছায়াতলে বিয়া বাস্থাপূর্ণ করিতে হইলে, বৈষ্ব-গুরুর কাছে শিক্ষা 'ও দীক্ষ1- 
গ্রহণ করা কর্তব্য। শ্রদ্ধীগহকারে উপদেশ ণইপে, তাহার স্বভ।ব চরিত্র 
বৈষবোচিত না হইয়া পারে না। অহঙ্কার গব্র পরিত্যাগ করিয়া দীঃক্ষত 
হইয়। দেখ, বৈষব গুরুদের উপদেশগুলি কত ফলপ্র্ন। একবার ভক্তিভরে 
আপনহার! হইয়া দীক্ষাগ্রহণ কিন দেখ দেখি-সেই কপাময় তোমার প্রাণে 
শা্তধার! ঢালিয়া দেন কি ন!। 

অদ্বয জনের নানই তত্ব। দীক্ষাগ্রহণ ন। পর সেই অদয় জ্ঞান লাভের 
দ্বিতীয় পথ নাই। গুরু দীক্ষা দিয়! তোমার যে ইষমুত্তির পরিচয় দিয়! দেন, 
তাহাতেহ ক্রমণঃ সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজন তত [বকধিত হয়| সাধন-পথে 
প্রবৃত্ত হইতে গেলেই অগ্রে গুরুকরণ, তৎপরে তক্ত-সঙ্গ, ভক্তের কৃপায় ত্কির 
উদয় এবং ভগবানের স্বাক্ষাৎকার। তারপর না তাহার অবতার ও শক্তিত্রয 
জ্ঞান হুইয়। থাকে? গুরুকরণ না করিয়। ধন্মাচরণ করিতে গেলে “শিরোনান্তি 
শিরঃপীড়া" হইয়। পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে গৌড়ীর-বৈষব ধর্মের জন্য 
কাহারও প্রাণ কীদদিয়া থাকিলে, তিনি অবিলম্বে যেগ্য গুরুর কাছে দীক্ষা গ্রহণ 
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করুন। দীক্ষাগ্রহণ না. করিয়াধর্ম সন্ধে ব্ত,তা! বা গ্রবন্ধ লিখিলে, সম্পরদার্মের 
অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট নাই। কারণ অদীক্ষিত বাক্তির তত্বজ্ঞান নাথাকার তাহার 
রচনা সম্পরায়ে উচ্ছঙ্খলত! আনায়ন করিবেই করিবে। ফিনি স্বয়ং অন্ধ, তিনি 
অপরকে পথ দেখাইতে গেলে পতন অবশথ্তাবী। শান্ত্রে তাই শত সহত্র স্থানে 
দীক্াগ্রহণের আবস্কতা পুনঃপুনঃ কীঙ্তিত হইয়াছে। 


(পল্লীবাসী ) 


দীক্ষা-গ্রহণ 


আমর! পুনঃ পুনঃ দীক্ষা-গ্রহণের প্রসঙ্গ উত্খাপন করিতেছি, কেহ যেন 
মনে না করেন, ইহাতে আমাদের কোন স্বার্থ আছে। আমরা গুরুব্যবসায়ী 
নহি। শিষ্াু জুটাইবাঁর আমাদের কোন চেষ্টা নাই। হাহা না হইলে সাঁধন 
ভজন সব পণ্ড, সে কথাটা! অবশাই বলিতে হয়। দীক্ষার্ুরুর নিতান্ত প্রয়োজন 
বলিয়াই মন্প্রদারগুলি ক্রমে এমন গুরু-মুখী চ্ইয় পড়িয়াছে। 

শাস্ত্রে উপদেশের অভাব নাই। গুরুর কাছে দীক্ষা না লইয়া, সে গুণির 
আলোচনা করিলে, তত্বে পৌছিতে গোল বাধে। প্রয়োজন, অভিধের “এ সম্বন্ধ 
জ্ঞান না হইলে শাস্ত্রোপদেশ কাজে লাগে না। বিবিধ তন্বে বুদ্ধি বিক্ষিপ্ত 
হইয়া শেষকালে বুদ্ধিছারা হইতে হয়। আমার চাই কি, আমার ধারণা 
করিতে হইবে কি এবং সেই সকলের সঙ্গে সম্পর্ক কি, ন! জানিলে অনস্ত-শাস্্ে 
কুল গাইরার উপায় নাই। 

একে ত আমাদের দেশে ধর্মশিক্ষা! উঠির| গিয়াছে বলিলেই হয়। সে 
কালের মত শ্িশুকাল হইতে পিতা মাতারা তনরগুরির ধর্থোন্লতির দিকে 
তাকান নাঁ। . কষ্টেস্্টে অর্থকরী বিদ্যাটার একটু যোগ্য করি! তুলিবার জন্য 
বাং! কিছু বন্ধ করেন। স্কুল কলেকে যে সকল পাঠ পুস্তক নির্দিষ্ট আগে 
তাহাতে হিন্দুধর্মের নামগন্ধও নাই। তাই বি-এ, এম-এ পরীক্ষায় উত্তর 
হইয়াও হিন্দু যুবকের! ধর্মাবিষয়ে চিরজীবন অজ্ঞ ধাঁকির! যান। 

গতধারে শ্রীধাম বৃন্দাবনে এক এম, এ উপাধিধারী বৈষবের দর্শন পাইরা- 
ছিলাম তিনি এ দেশে কোন সম্নাসীর কাছে দীক্ষা লইয়া! ঝজে গিয়া! বাঁদ 
করিয়াছেন। কালীয়দহবাপী গরোপোকগত জগদীশ দাস বাবাজী মহারাজকে 
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তিমি দীক্ষার্ডর পদে বরণ করিয়াছিলেন তীঁহারই কৃপায় এম, এ উপাধি- 
ধারী বাবুটী এখন অধিকারী বৈষ্ণব হইয়াছেন। সদালাপ কালে কথায় কথায় 
ইনি দরবিগলিত নেত্রে কহিয়াছিলেন, মহাশয় বি, এ, এম, এ পড়িতে গিয়া 
আমি বৃথা কালক্ষেপ করিয়াছি। এ দকলে আমার ধর্মের বর্ণ পরিচয় পর্য্যন্ত 
হয় নাই। তবে এঁ সকলে বুদ্ধিটার যে যৎকিঞ্চিৎ মার্জন! হইয়াছিল, তাহাতে 
তন্তাৰগঠির অনেকটা লাগুকৃল্য হইয়াছে মাত্র। 

মম্প্রদায়নিষ্ঠ গুরুর কাছে শিক্ষারদীক্ষ! ব্যতীত শুদ্ধ কলেজী শিক্ষায় যে 
আমাদের সনাতন ধর্ম যাঁজনের ম্ুবিধ! হয় না, এ কথা দেশের অবস্থা দেখি- 
যাই অনায়াসে বুঝা যাইতে পারে। যেপ্দন হইতে দেশবাসী নিজেদের আত্মীয় 
স্বজনগুলিকে ধর্শাশৃন্ঠ শিক্ষা-মন্দিরে সমর্পণ করিয়াছেন, সেই দিন হইতেই 
দেশে অনাচার উপধর্ম্ের উৎপাত্ত। এখনও আমাদের দেশের পঞ্ডিতের! 
কলেজী শিক্ষিত বাবুদের বিদ্বান বলিতে রাঁজী নহেন। এখনও তাহাদিগকে 
তাহারা পঙ্ডিত বলিয়। সম্বোধন করেন না। বে বিদ্যায় তত্ব সন্ধান নাই, ধর্মা- 
প্রাণ আর্ধ্যস্তান ভাহাকে বিদ্যা না বলিয়া অবিদ্য! বলিয়া ধারণা করেন। তবে 
যাই দেশের ছুই দশ জন উচ্চশিক্ষিত বাক্তি শান্ত্র অধায়ন করিয়! আর্্যধর্শের 
মহিম। হদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, তাই রক্ষ1া। স্বর্গীয় ভূদেব বাবুর মত ব্যক্কির্য 
আধ্য-ধন্মের গৌরব-শঙ্খ নিনাদিত না করিলে, না জানি দেশে এত দ্রিন আরও 
কত |ক কাও হইয়া যাইত। | 

ধর্মশৃগ্ঠ শিক্ষায় যুবকদের মস্তিস্ক বিকৃতভাঁবাপন্ন হইয়! পড়ে। দেই অবস্থায় 
তাহারা মুদ্রিত ধর্মগ্রন্থ নিজে নিলে পাঠ করিলে মেগুলি তাহারা বিকৃত ভাবেই 
আয়ত্ত করিয়া বসেন। এইক্বপ ব্যাখা! বিশ্লেষণেই সনাতন ধর্মের গৃঢ়রহস্ত 
ঢাক1 পড়িয়া গিয়াছে! আক বাঞ্জারে এখন ধর্ধপুন্তকের ছড়াছড়ি। এক 
শগীতারই এখন বোধ হয়, পঞ্চাশ একম সংঙ্করণ। অবশ্ত ইহার ভিতর যে দুই 
চারি খানি খাটি জিনিষ নাই তাহা নছে। কিন্তু সেই শত নকলের*তিতর 
হইতে আসল কমিয় বাছির করিয়! দেয় কে? কোন খানি প্রকৃত কোনখানি 
বিক্কৃত, সে নীমাংস! কাহার কাছে পাওয়! যায়? পক্ষান্তরে বিক্ৃতভাবাপর 
যুবকদের বিক্কৃত ব্যাথ্যাগুলি বেশ রুচিকর হওয়ায়, দেশ লণওতও হইবার 
উপক্রম হইয়াছে। প্রায় যাট বৎসর হইতে দেশে এই ছর্দিনের শুত্র- 
গাত। তখন হইতে রোগ ধরিতে পারিলে, এখন ওঁষধের জন্ত এত দৌড়া- 
দৌড়ি করিতে হইত না। এখনও ধাঁত-ছাড়া হয় নাই, ভালকূপ চিকিৎস! 
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হইলে, বাঁচিয্া! যাইবার খুবই আশা । সনাতন আর্য্যধশ্ম এই অল্নকালের 
ধাকায় চিরকাল আত্মরক্ষা করিয়। আনিয়াছে। 

যতই বিদ্বান্‌ হও, যতই উচ্চ উপাধি লাভ কর, গ্রন্কত হিন্দু বা গ্রক্কৃত 
বৈষ্ণব হইতে হইলে, শাঙ্ের আদেশমত দীক্ষ। গ্রহণ করিতে হইবে। দীক্ষা 
না হইলে যত বড় হওন| কেন, গ্রক্কৃত হিন্দু তোমায় হিন্দু বলিয়া গণন| করিবে 
না। তবে দীক্ষা! দেখিয়। গুনিয়। লওয়। দরকার। গুরুর মত গুরু ন! 
হইলে, তোমার ভক্তি হইবে ন!। তুমি বিদ্বান, বুদ্ধিমান জড়ীয় ব্যাপারে 
গ্রভৃত জ্ঞানী, তোমার পক্ষে চৈওগ্ততত্ববিরের প্রয়ো্ন। সেরূপ গুরু ছুল্লভ 
ছুশ্াপ্য বটে। কিন্তু তোমরা অনুসন্ধান করি?ল, হতাশ হইবে না। ভগবাণ্র 
প্রয় লীলাস্থল ধর্মক্ষেত্র ভারতে গুরুর অভ|ব নাই। তুমি অন্ধাসহকারে এক- 
বার ব্যাকুল ভাবে তাকাও দেখি, নিশ্চয়ই উপযুক্ত গুরুর দর্শন পাহবে। 
তর্কের তণ্ড ইক্ষুতর্বণে তোমার রণন। দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, তুমি একটু শান্ত" 
হও। গুরু পদীশ্রয় কারিরা দেখ, তুণি নে শান্তর দৃষ্টিতে দেখিতেছ, মেই 
শাস্ত্র তখন তোমার কত নবুর হহতে মধুরতর লাগে। 


( পল্লীবাসী) 
কে তুমি জননা 

্থাট্রি মূল তবু, স্বরূপ শকতি 
পরমোজ্জন বরণা, 

মায়ানী গ্রানা' রূপেতে জগতে 
অনন্ত ভাঁথের বরণ! । 

পরমা বৈষ্ঃবা, যাড়েশব্মাময়া, 
মায়ার অঠাতে বলিয়া, 

হলাদিনী, জননী, হান্তময়ী, মরি, 
আপনার লীলা দেখিয়া । 

বোরা, দিগস্থরা, অট্ট হাসে ধরা 
কম্পিত কার শ্শানে, 

ভয়ঙ্কর! রূপে শিব দূলি পদে, 


অশিব দলিয়। কৃপাণে। 
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শৌর্ঘয বী্য্য-বিগ্থা খদ্ধি সিদ্ধি প্রস্থ, 
আনরি,_-গণেশ জনন্দী। 

মাভঙ্গী, বগলা, কতু বা কমলা, 
ষোড়শী তৃবন-মোহিনী | 

পর ও অপর! অবিষ্| রূপেতে 
ত্রিধা কীর্ভিতা পুরাণে । 

সন্ধিনী, সম্বিতা, নিত্য জ্ঞানরূণা, 
সদা সুখময়ী ন্মরণে। 
প্রণমি রাতুল চরণে ॥ 


জীরবীজনাথ মুখোঁপাধ্যায়। 


ভালবাস৷ 
(পূর্ানুবততি ) 


ধীরেশ্বর সসম্ম(নে নীত হইয়া, যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিরেশ্বরকে দেখিলেন, 
তখন তীহার দুঃখের লীষা রিল না। সন্তবর সমাঁগম-সময়োচিত বাঁক্যালাপ 
ও খরশ্ব্য সন্বন্ীর কথোপকথন অতি সংক্ষেপে শেষ করিয়া কহিলেন, 
ভাই! অঠিস্তনীয় ও অভাবনীয় এই অনুপম বরশ্বর্যোর অধীশ্বর হইয়া কি 
খে জীর্ণ শীর্ণ ও মপিন দেহে এই নিভৃত অন্ধকার গুহে একাকী বাস 
করিতেছি? যদি বপিবার কোন বাধা না থাকে, তবে সত্বর গ্রকাশ করিয়া 
আমার কৌতৃনল নিবারণ কর। বীরেশ্বর কঠিলেন, দাদা! সে দুঃখের কথ! 
আর আপনাকে কি বলিব, দয়াময় ভগবান্‌ দয় করিয়া! ভূতাটা দিয়াছেন 
সত্য, কিন্ধু ভৃত্রযটীকে সর্বদাই কাজে বাস্ত রাখিতে না পারিলে, আমাকে 
ভূতোর ভূতা ও উশ্বধ্যবিহীন হইতে হইবে, নিরন্তর এই চিন্তাই 
আমার সকল দ্রঃখের মূল কারণ। ভূতাটীকে যত অসম্ভব ও 
ছুঃদাধা এমন কি অসাধ্য কার্য করিতে দিলেও সে তৎক্ষণাৎ তাহা 
সম্পাদন করে; সুতরাং দে কার্যের পরযেকফি কার্ধা করিতে দিব তাহ! 
ভাবিবারও সময় পাই না। ইশবর্ধা হয়াছে কেবল গুনিতে পাই মাত্র, একবার 
দেখিবার অবকাশও ভূত্য টার জন্ত পাই না। ধীরেশ্বর, ধীর ধীশক্তি ও 
প্ত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে কনিষ্ঠ ভ্রাতা বীন্েশ্বরের ছুঃখ মোচনের উপানজ, নিরূপণ 
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করিয়া কহিলেন “আচ্ছ। আমি তোমার ভৃত্যের কার্য্যের বন্দোবস্ত তোমায় 
বলিয়! দিতেছি, ' তুমি .তদনুষায়ী তোমার ভূত্যকে কার্ধ্যে নিযুক্ত কর, 
তোমার ছুঃখের অবসান ও ম্ুখ-ভোগের অবকাশ হইবে। ভূত্যটী এবার 
আসিলে তাহাকে বল যে, একশত আটটা পর্ব বিশিষ্ট একটী বংশ খণ্ড 
আনিয়! মেইটি, এই প্রাঙ্গণে প্রোথিত ব! বন্ধনাদি না করিয়া, সংআব 
শৃন্ত ভাবে ড় করাই রাখুক। দীড় করান হইলে পর বতক্ষণ তুমি 
অন্ত কার্য ব্যস্ত থাকিবে, ততক্ষণ তোমার ভূত্যকে ক্রমাগত এই বংশের 
উপর উঠ্ঠিতে ও নাঁমিতে বল। পরে যখন তোমার অবকাঁশ হইবে ও ভৃতাকে 
অন্ত কোন কার্ধ্যাদির আবশ্বীক বিবেচন! করিবে, তখন সেই কার্যে ভূত্যকে 
নিষুক্ত করিবে, আবার কার্ষ; শেষ হইলে, এরূপ ওঁ বংশে ক্রমাগত উঠিত 
ও নামিতে বলিবে। 

জবোষ্ঠ-ত্রাতর উপদেশ অগুসারে বীরের তাহাই করিতে লাগিল এবং 
ক্রমশঃ ভূত্যকে সাংসারিক কার্যে নিলিপ্ত রাখিয়! ব্রাতার উপদেশ মত কার্যে 
লিপু রাখিয়া দয়া ও তক্তির ধার! অবলম্বন পূর্বক চলিতে চলিতে অবশেষে 
প্রেমাননে ডুবিয়! এককালে সকল পশ্বর্ধ্য ভোগ করিতে লাগিল। বীরেশ্বরের 
ছুখ ও দুঃখঞ্জনিত জীর্ণ শীর্ঘতা ইতি পূর্বেই দূরীভূত হওয়ায়, সে পূর্বা- 
পেক্ষা সবল ও নুস্থকায় হইয়া অপরূপ রূপ লাবপ্যে বিভৃষিত হইয়াছিল। 
ধীরেশ্বরও কিছুদিন তথায় বান করিয়া! পুনরায় দ্বধাম ৬কাশীধামে গমন 
করিয়াছিলেন। 

এই উপন্াটার গু তাৎপর্য বা তৰ কথ! হইতেছে এই যে, জীব বু 
কষ্টে অতি কঠোর তপন্যাদি কারিয়৷ যখন নুছুর্নভি মনুষ্যজন্ম লাভ করেন, তখন 
ভগবান জীবের তগন্তাদিতে সঙ্থষ্ট হইয়া পরম নুখে রাধিবার জন্ত অতি 
অকিষ্টকর্মা। ও বশতাপন্ন একটা ভৃত্য অর্থাৎ মনকে মন্ুষ্যের জন্ম গ্রহণের সঙ্গে 
সঙ্গেই দিয়! থাকেন এবং ভূত্যের সঙ্গে কি প্রকার. ব্যবহার করিতে হইবে, , 
তাহাও বিশেষ করিয়! বলিয়ার্দেন।- পরন্ধ জীব সংসারে আসিরীই সেই তগবদ্ত্ত 
ভৃত্য ও ভগবানের কথিত সতর্ক বাক্য সকলই বিস্বৃত হুইয়। এই মনকে 
বশে রাখিতে ন! পারিয়! মনের বশে ভালবাসার নিয়গ! অ্রোতে আর হইয়! 
কোন নুখই পাঁয় না। ছুঃখ ও কষ্টে জীর্ণশীর্ঘ ও বিবর্ণ হইয়! বিনাশ প্রা 
হয়। ধীরেশ্বরের স্যার সদৃগুরুর কৃপ! “হইলে মানুষ মনকে বশে রাখিতে সমর্থ 
হয়, অর্থাৎ মনের দ্বারায় বীরেশ্বরের হায়, গুরুর উপদেশ অন্সযার, সাংসারিক 


বা 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ) শ্রীমন্মহা প্রভুর অবতার ১৭৭ 





সকল কার্যযও সম্পাদন করাইয়! লয় ও সাংসারিক কার্যের অবকাঁশ পাইলে 
অষ্টোন্তর শত জপ মালায় মনকে নিযুক্ত রাখিয়া (একশত আটটটী পর্ব 
বিশিষ্ট বংশে ওঠা নামার স্তায়) পারমাধিক কাধ্য ও ভগবানে ভালবানা 
লাভ.করিতে সমর্থ হয়। অতএব মনকে বশে রাখাই হইতেছে মন্ুয্য জীবনের 
একটা গ্রধান কর্তব্য কর্্দ। কারণ মন বশে থাঁকিলে, ভালবাসার নিয়গ! ধারা 
মায়া ও উর্ধগ| ধার! দয়া, ভক্তি, প্রেম সকল ধার ধরিয়াই জীব ইচ্ছামত বিচরণ 
করিতে পারে ও পরম সুথে শ্বচ্ছন্দে মনুষ্য'জীবন যাপন করিয়। অন্তে ভগবানের 
পাঁদপন্নে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়, সন্দেহ নাই। 
| শীতৃপতিচরণ বনু 


শ্ীমন্মহাপ্রভুর অবতার 
(২) 


আমর! পুনঃ পুনঃই বলিতেছি যে, তর্ক দ্বার! বিষয় নির্দেশ কঠিন পনৈহ| 
তর্কেণ মঠিরাপনীয়! প্রকৃতই তাই।* বিশ্বাসে মিলায় বস্ত তর্কে বছ দূর" 
এই অমৌঘ বাক্য ভূলিয়! বৃথাতর্ক দ্বার! “হা! কে না করা ও নাকে সথ। করা” 
মুখতার পরিচায়ক ।' যাক আমর! আর তর্ক তুলিয়া বক্তব্য বিষয়ের বিস্তৃতি 
আনিতে চাই না। | 
শ্রীগৌরাঙ্গ ভগবানই হউন আর ভকই হউন তিনি থে অবস্ত ভঙনীয় 
তাহ! তীছার জীবনচরিত আলোচন। করিলেই বেশ বুঝিতে পার! যাঁয়।- 
গৌরাঙ্গ শুধু বৈষণবের নয়, তিনি শৌর, শক্ত, শৈব, গাণপত্য প্রভৃতি সকল 
উপাসকেরই উপান্ত। সমগ্র হিন্দু জাতি-_গুধু হিদদুঞজাতিকেন সমগ্র মানব 
জাতি্রীমন্মহাগ্রভূকে কোন না কোনও কারণে তক্তিপুষ্গ।ঞ্জলি দিতে বাধ্য। 
শ্রীগৌরাঙ্গ আমার প্রেমিকের গ্রাণ, পাষণ্ডের ত্রাণ, তক্তের জীবন, অভক্তের 
পাবন, সাধুর আনন? আবার পাগীর আশ! ভরসাঙ্ছল; এককথায় কবির সুরে 
সুর মিলাইয়া বলিতে হয়--. 
“গোরার তুলনা! গোরা! অতুল ভূতলে। 
জীহবী পুজন বথ! জাহুবীর জলে ॥” 
২৩--২ 


১৭৮ ভক্তি. [১৯শবর্ষ, ৯ম ১*ম সংখ্য। 





তার্কিক! এ সকল শুনিয়৷ অমনি তোমার নাসিক! কুঞ্চিত হইল কন? 
তোমাক আমার অপেক্ষ! শত সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ, তৎকালিক ভারতের পর্ব প্রধান 
তীরঘব় প্রীপুরুষোত্ধম ও ৬কাপীধামের পণ্ডিত শিরোমণি ভ্রীবানুদেব সার্ম- 
তৌম ও প্রপ্রকাশানন্দ সরন্বতী উভয়েরই নুম্পষ্ট সাক্ষ্য দিয়া প্রীগৌরাগের 
ভগবন্ব! গ্রতিপাদক শীস্ত্রমূহ প্রকাঁশ করিয়াছেন, উদ্ধতম্বভাঁব ত্যাগ করিয়া 
করুণাবতাক্খ পতিতের বন্ধু অগতির গতি দাও প্রনগৌরাঙ্গহুন্দরের সর্ব ছুঃখ- 
হারী বিরিঞ্িবাঞ্িতি চরণকমলে আশ্রয় লও, ঠাহার কৃপায় শ্রীগৌরাঙ্গ 
লীলার মহামহীয়সী ভাব পাতে ধন্য কৃত-কৃতার্থ হইয়! যাইবে। তুমি যদি বৃথ। 
তর্ক ভুলিয়া বিশ্বাস না কর তবে আমাদের শত প্রবন্ধে বা বক্ততায় কিছুই 
হইবে না। বিশ্বাদ কর, প্ীগৌরাঙ্গলীলারস মধূ পানে ধন্য হও। 

"স্ত।পও সেই লীলা করে গৌর রায়। 
কোন কোন ভাগ্যবান্‌ দেখিবারে পায় ॥* 

অতুল এ্বর্ধ্যের অধিকারী হইয়া, বছুপরিজনপরিবৃত থাঞ্চিজে এ ভাগ্য- 
বান্‌ হওয়! যায় না। এ ভাগ্যবান্‌ বনিতে ভগবদ্ধিশ্বাসী, ভক্তিমান্‌ গ্রেমিক- 
কেই বুঝাইবে, তা সে অক্ট/লিকাতেই থাকুক আর পর্ণকুটারেই থাকুক। তাই 
পুনঃ পুনঃ বলি কপটতা| ছাড়িয়৷ সরলপ্রথণে শ্রগৌরণীণারসনিমঞ্জ ভাগ্য- 
বান্‌ ভক্তের শরণাপন্ন হও, দেখিবে তোমার হৃদয়ের যাবতীয় অসপ্ভাব দূর 
হইয়া! যাইবে তুমি পূর্ণকাম হইয়া পরমানন্দে থাকিবে । 

যোগ্যপাত্রে ঈশ্বরাবতারত্ব অশান্বীয় বা অসঙ্গত নয়। আর এক কথাঁঁ_ 
বাঙ্গালী জাতি কি এমনই অভিশপ্ত যে, এ জাতিতে ঈশ্বরের অবতার হইতে 
নাই? হিন্দুর দর্শন, বিজ্ঞান কি একেবারে ঠিক করিয়া রাখিয়াছেন যে, 
বাঙ্গালীর ছেণে হইপ়1_-বাঙ্গালীর মত আকৃতি প্রকৃতি লয়! শ্ীতগনান্‌ কখনও 
আসিবেন না? হায়! হায়! পূর্ণর্গ স্ব্ং ভগবানকে আমাদের মধ্যে. 
অনন্ত আত্মরূপে পাইয়াও বিদেশীর বিকট উপদেশে তাহাকে পর করিয়া 
দিতেছি, ভাই! ইহা! অপেক্ষা ছুঃখের বিষয় আর কি হইতে পারে? 

আর না, যাহা! হইবার হইয়াছে শার প্রণোভনে পড়িয়। আত্মগ্রতারিত 
হইও না এমন অমূ্যরর দুরে ফেলিয়া শৃন্তমঞলে গ্রস্থি দিয়া আর ঠকিও না, 
মোহবশে অধর সংলগ্ন দরসনুধাপান্র দূরে ফেপিয়! কুটিল কালকুট  তক্ষণে 
জীবনকে নষ্ট করিও না। এ গুন তোমাদের দৌভাগয কীর্তন করিয়া কৰি 
উচ্চৈঃস্বরে বণিতেছেন_ 


বেশাখ ও জেয | 


জান না বাঙ্গালি! তুমি কত ভাগাবান, 
উদ্দিত তোমারি ঘরে স্বয়ং ভগবান। 
তোমারি বাঙ্গালীরূপে, তোমারি ধরণে, 
তোমারি মতন ধুতি চাদর পরণে। 
শ্ীঅঙ্গে তোমারি মত কৌঁচাঁর বাহার, 
প্রীপদে তোমারি মত চটা ব্যবহার! 
শ্ীমুখে বাঙ্গালী-বুলি তোমারি মতন ) 
ভাঁব-ভঙ্গি ভোমারি-__তোমারি আচরণ- 
তোমারি মতন ঠিক তেলে জলে নেয়ে 
ঠোমারি মতন ঠিক শাক ভাত খেয়ে, 
বিকাশি বাঙ্গাপী-রূপ--বাঙ্গালী শ্রীছদ 
ধরিল! বাঙ্গালী নাম শ্রীগৌরাঙগটাদ ! 

চি 
এ হ'তে বাঙ্গাণি ! তব সৌভাগ্য কিআর 
৩ৰ নবদ্বীপে সপ্তদ্বীপার উদ্ধার! 
তোমারি "ম্বজাতি*ন্রজাতি ত্রাণকাদী, 
ন্সিলা তোমারি কুণে অকুল কাগু রী 
ধন ধন্ত বাঙ্গলার পুণ্য পুরস্কার, 
বরিঞ্ি-বাঞ্চিত নিধি বের কুমার! 
দেখুক ভূবনবাসী ভক্তি আখি মেণে, 
দেবের হুলভ ধন বাঙ্গাণীর ছেলে। 
বা্গলায় জগতের শুভ-আশীব্বাদ 
বাঙ্গাশী “জগন্নাথের” .ঘরে ভগনাথ। 
দেখে আদি ভানবাদি যদি ভাগ্য খোলে 
যখোদ।-ছুণাণ দোলে শচীমা”র কোলে! 

৩ 

সত্য-ভ্রেতা-ঘাঁপরের যোগীন্জ্র জীবন, 
কলিতে বাঙ্গলিনীর যাছু-বাছাধন! 
যুগ তপস্তায় যোগী যে পায় না পার, 
শচীমা সে রাঙ্গাপায় হলুদ মাথায় ! 


অমন্মহাপ্রতুর অবতার 


১৭৯ 


নাহেন নদীয়! গঙ্গা-নীরে গোরারায়, 
নিজ পদোদক দেন নিজেই মাথায়! 
কমল|-কোলে যে পদ কমল-নুন্দরঃ 

দে পদ এ নদীয়ায় ধূলায় ধূনর। 

কালো বাঙালীর কোলে গৌরাঙ্গ সুন্দর 


- কলিতে শ্রীরাধাকাস্ত রাধা-কাস্তিধর ! 


গহন মোহন গৌরনীলা-তব্ব-বোধ,-_- 
প্যারীর গপরম-প্রেম-খণ-পরিশোধ। 

৪ 
কলিতে লল্লাধু নর, অল্পবুদ্ধি-বল, 
তাইসে অন্েতে হয় সাধন সফল। 
অল্লায়াসে অল্পকালে দিদ্ধির বিধান. 
করুণায় করিলেন করুণানিধান। 
বিশেষ অশেষ-কুপা-কৌমুদী বিতরি, 
গোরচন্ত্ররূপে বঙ্গে অবতীর্ণ হরি ! 
হরিনাম -হরিনাম--হরিনাম সার, 
নাই নাই নাই গতি কণিকাঁলে আর। 
গোলকবিহারি হরি গৌরহরি সেজে, 
দিল! হেন হরিনাম আচওালে যেচে। 
নিতাই-অদ্বৈত সঙ্গে নিত্য নবরঙ্গে, 
তাসাইলা বঙ্গ হি প্রেমের তরঙ্গে ! 

৫ 
বনু তপন্তায় যায় জনম-মরণ, 
ছ-মক্ষরে কলিতে এ ছুগ়্েরি হরণ ! 
সেই দু অক্ষর শুধু "হরি নাম-ধ্বনি,-- 
বিণাইণা বাঙ্গালার গৌর-গুণমণি। 
ছুরভ হরিনামের সুণভ সাধন, 
শিখিল! বাঙ্গাল! হতে জগতের জন! 
বাঙ্গালীর শিষ্য হল সর্বদেশী লোক; 
বঙ্গ-ধণে বন্ধ হণ সমগ্র ভূলোক ! 


রড. 


১৮০ 


ভক্তি 


[ ১৯শবর্ধ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 





এক গৌর-রূপে--আর এক হরিবোলে শ্রীন্কষ্চভজনে কত এ. কলি ছুর্দিনে, 


আদরে বলিল বঙ্গ বন্ধার কোলে! 
সে বঙ্গের কোলে বলি বঙ্গ সৃতগণ! 
লাগাও প্রীহরি-ধ্বনি-_জাগাও ভূবন! 

ঙ 
তুচ্ছ ক্ষুদ্র বলদেশ প্রান্তে পৃথিবীর, 
' প্রেমলীন! ক্ষেত্র হল পৃথিবী-পতির ! 
কলিকালে বঙ্গ ভালে কি মৌভাগ্য যোগ 
হারাঁওন! বঙ্গবাসি! এ স্বর্ণসুযোগ । 
আশিলক্ষ যোনি ভ্রমি মানব হয়েছে, 
কর্মতৃমি এ ভারতে জনম পেয়েছ) 


তাহে গৌর লীলা-ক্ষেত্র বঙ্গদেশে ঘর ) 


বাঙ্গালীর কি সৌভাগা আছে এর গর? 
তাই বণি হে বাঙ্গালি! সব দুঃখ তুলে, 
গোৌর-প্রেমানন্দে মজ মনোগ্রাগ খুলে । 


কারো না হইবে শক্তি গৌরভক্তি বিনে 

৭ 
তাই বলি হে বাঙ্গালি! গৌরাঙ্গ-স্বজাতি 
গৌরপ্রেমে মজ--গৌর ভজ দিবারাতি 
উক্তিভরে ধর করে করতাল খোল, 
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল! 
গৌর ভেবে গৌরভাবে. হইয়ে বিভোল, 
গৌর-প্রেমানন্দে গাও হরি-হরি-বোল! 
গৌরহরিসভাবে ভবে দেও সবে কোল, 
তাৰ হরি, জপ হুরি, বল হুরিবোল। 
গৌরহরি ধরি ধন্ বাঙ্গালার কোল; 
বাঙ্গালি! হওহে ধন্য বলে হরিবোল ! 
গৌরহরি হয়ে হরি বলে হরিবোল, 
হরি সহ অহরহ বল হরিবোল। 


ভগবহুপাসনাসিদ্ধির শক্তি যে ভক্তি, একথ| শ্বীকার করিতে বোধহয় 
কোন দেশের কোন জাতিই আপন্তি করিবে না। এই যে ভক্তি ইহারই পরম 
গরাকাঠ্া চরমাদর্শ অনুপম অসাধারণ উদাহরণ আমার গ্রীগৌরাঙ্গের মহামহিমা- 
ময় জীবনে স্তরে স্তরে সংন্তস্ত। শ্রগৌরাঙ্গের জীবন-চরিত সাঁধক সাঁধারণেরই 
স্বদয়ের ধন, বৈষবের তে] কথাই নাই; সৌর শাক্ত শৈব গাণপত্য এই চতুঃ 
সম্প্রদায়ও বদি দলাদলি তুলিয়৷ নিফিঞ্চনভাবে গ্রহণ করেন তবে শ্রীগৌরাঙগ 
মহাপ্রতুর শিক্ষার মধ্যে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপালনার অন্থকুণ শিক্ষালা করিও 
পারিবেন। 
প্রীগৌরাঙগের শিক্ষা দীক্ষা শক্তি প্রেম ভি, ভা পরা মাধুর্য এক কথার 
সমস্ত প্রতাবই অসাধারণ $ অনুপম, তাই জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবাজমর 
স্বাভাবিক ও সাধারণ সম্পত্তি ভগবস্তন লক্ষ্য করিয়া ভাবে ভাবে অকুঠ্ঠিতচিতে 
বলিতে পার! বায় যে “করুণাময় শঈগৌরাঙজের মধুর চরিতকথ| লাধন-নপ্দনের 
কল্পলতা, আর ইহাতে সর্কমন্প্রদায়ের ধা্মিকগণই মুগ্ব* শ্রীগৌরাঙ্গ-চরিতা- 
লোচন-ব্যপদেশে পাশ্চত্যশিক্ষিত কোনও বড় কবি বলিয়াছেন, "ভারতের 
শ্রীগৌরাঙ্গ জগতের তুমি | 


বৈশাধ ও জ্যৈষ্ঠ] ্রমন্মহাপ্রভুর অবতার ১৮১ 


পে াশীপীশীীশীশীশী শীট লি শট 


আলোচনা-প্রসঙ্গে যে মকল ভক্তিতত্বের লোকোত্তর লীল! দেখিতে পাওয়া 
যায় এই পাদধর্মবিশিষ্ট কলিযুগে কলিকলুষনাঁশন কলিজীবের অহেতুক বন্ধ 
শ্রীগৌরাঙ্গ সুন্দরের মিন মধুর চরিতালোচনায় যেন তাঁছাও অতিক্রম করিয়া 
যায়। কোনবুগে কোনকাপলে যাহ! কেহ দেওয়া দূরে দাকুক কল্পনাও করিতে 
পারে নাই, শ্ীগৌরাদ গ্রহ মামার সেই জিনিষ এক অভিনবভাবে জীবের 
মন্মুখে ধরিগাহেনঃ গৌরলীলার প্রত্যক্ষদর্শী পরমভাগবত শ্রীল বূপগোস্বামী 
তাহার বিদগ্ধমাধব গ্রন্থের বন্দনায় তাঁই বলিয়াছেন-__ 

গ্সনর্সিতচরীং চিরাঁৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কপো। 

সমর্পগিতুমুরতোজ্জলরসা ং স্বক্তিত্িয়ম। 

হরিঃ পুরটনুন্দরছ্যতি কদস্বসন্দীপিতঃ 

সদা হৃদয়কন্দরে স্বূরতু বঃ শচীনন্দনঃ॥ 

প্রসঙ্গ মে অনেক দূর আদিয়া গাঠকগণের ধৈর্যাটাতি ঘটাইতেছি। 

আর বিস্তার করিব না। আর করিবই বা কি করিয়া! মানুষের তেমন 
ভাষা সংযোজনের শক্তি নাই গার ভাষার মধ্যেও তেমন শব্দ নাই বা শবার্থ 
: প্রকাশক শক্তি নাই যাহাদ্বারা পূর্ণবন্ধ শ্রীগৌরাঙ্গের ব্ষিয় সমাকৃরূপে বর্ণন! 
কর! যায়। তাই শ্রগৌরাঙ্গ ুন্দরের ভুবনমগল নামের জয় দিয়! পাঠকগণের 
নিকট বিদায় লইলাম--প্রভুর ইচ্ছা থাকিলে আবার এ বিষয় আলোচনায় 
প্রবৃত্ত হইব। জয় ্রীগৌরাঙগুন্দর জয় শ্রীগৌরভক্তবৃন্দ । 


দুইটী বৈরাগী 


অূহ ব্যাপার! কলিকাতা সহ্‌রে মহাপ্রদর্শনী, অর্থাৎ নানা দিগদেশ 
হইতে আনীত অতি অপূর্ব ও মনোহর দ্রব্যসমূহের একত্র ঈমাবেশ। এ 
সমাবেশবৃত্ান্ত বর্ণনাতীত। যঁৈষবধ্যপূর্ণ ভগবানের অপরূপ রূপ বর্ণনে 
বেদব্যাসাদি মহ! মহ! খবি ও মুনগণ যেমন অসমর্থ, এই প্রদর্শনীর অপুক্ররূপ 
শো বর্ণনেও আমি সেইরূপ অসমর্থ । পুণ্যশীণ ভগবন্ুক্তগণ ভগবানের কপ 
দর্শন করিতে করিতে, ভগবৎ-অঙ্গের খন যে অংশে নয়ন পাতিত করেন, 
তখন সেই অংশ হইতে অন্ত মংশ দেথিবা নিমিত্ত যেমন নয়নকে সহজে 


১৮২. ভক্তি [১৯শবর্ষ৯ম১মসংখ্যা 


শশা পীপিপীশি শশী শশী্াঁিীশিিী শী 


সঞ্চালিত করিতে পারেন না) এই নুসজ্জিত প্রদর্শনীর এক একটা ঝা 
সমাবেশের সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে অন্ত ভ্রব্যাদির সৌনরধ্য দেখিতে হইলে 
নয়নকে সেইরূপ সহজে স্থানাস্তরিত করিতে পার! যায় না। যে দ্রব্য শোভার 
নয়ন পড়ে, ইচ্ছা হয় সেই শোভাই নিরস্তর.নয়ন ভরিয়! দেখি। মোট কথা, 
বছদিন ধ্িয়া বহুবার দেখিলে, এ প্রদর্শনীর শোভা সন্দ্শনে দর্শনলোলুপ 
নয়নযুগ্রলকে চরিতার্থ করিতে পাঁরা যায় না। সুতরাং. এই অস্ত ব্যাপার 
দেখিয়া! নয়ন মন সফল করিবার জন্য পৃথিবীর নান! দিগদেশ হইতে বাণক 
বালিকা, যুবক যুবতী, প্রৌঢ় প্রৌঢা' বৃদ্ধ বৃদ্ধা গ্রভূতি করিয়া সকলেই কৌতুহল" 
্্ান্তচিত্তে পঙ্গপালের গ্ভায় কলিকাতা সহরাভিমুখে অবিরামগতিঠে যাত্রা 
করিয়াছিলেন। কে কিরূপ দেখিয়াছিণেন, তাহা তাহারাই ঝণিতে পারেন। 

এই প্রদর্শনী দর্শনোপলক্ষে কোন পল্লীগ্রামনিবাণী একটা যুখক বন্ছ অর্থ 
বায় করিয়া বহুবার কলিকাতায় বাতায়াত করিয়াছলেন। কিন্তু শেষবার 
যখন নিষ্ধ যুবতী সহধর্শিণীকে দেখাইঝর জন্য নিববন্ধাতিশয় এ্রকাশ করেন, 
তখন সুশীল! পতেব্রত। পত্জা বথাসঙ্গ ৩ বাক্য দ্বার! নানাবিধ আপত্তি উত্থাপন 
করিয়! বলেন যে, আপান মনের বশীভূত হইয়া] যাহা করিয়াছেন, তাহাতে 
কোন কথা বিবার আমার কোন অধিকার নাই। কারণ পতি কোন নিন্দিত 
কার্য করিদেও পিকে নিন্দা কর! বা পতির কাঁধ্যে বিরক্ত হওয়| সাধবী 
স্ত্রীর উচিত নহে । পরপ্থ বে কাধ্যে পাত নদ] ও বিপদ হইবার সম্তাবন। 
সেকাধ্য হইতে পতিকে রক্ষা করা পতপ্রাণা কামিনীর অবগ্র ক্তব্য। 
অতএব আম এ বছঞ্গনতাপৃণ ও বিপদসগ্ুল স্থান প্রদর্শনীতে আতি অপ্ররো- 
জনীয় তুচ্ছ দিনিষ দেখি নয়ন মনকে কলুধিত করিবার নিমিশ কদাচহ 
যাইতে পারব না। ধাইলে আপনি বিপদগ্রস্ত হইবেন; আমারও সব্বনাশ 
ঘটিবেক। আপনি প্রদর্শনী দর্শনের নিমিত্ত যেরূপ ব্যস্ত ও চঞ্চল অবস্থায় 
অবস্থিত দেখিতেছি তাহাতে কাহাকে মামলাইবেন বলুন দেখি? আপনার 
উচ্ছন্খল মনকে সামলাহবেন, না আমায় সামলাইপেন ! আমায় সামণাইতে 
গেলে, আপনার মনের মনোরথ পূর্ণ হবে না। আবার মনের মনে 
রণ করিতে গেণে আমায় সামলাইতে পাবেন না। অতএব অসংযতচিও 
গুরুষগণের নারী দঙ্গে লইয়া নরদারীপুর্ণ কোন দারো* ব্যাপারে উপস্থিত 
হওয়া যে সম্পূর্ণ নিষদ্ধ তাহাতে অনুমাত্রও পন্দেহ নাই। 

আমার অবিবাহিতাবস্থায়, আমি আমার পিতার গুরুদেবের মুখে শুনিয়া 





বৈরলীখ ও জ্যৈষ্ঠ ] টা দুইটা টবরাণী . ১৮৩ 


শি িশাশাশীগীাাশীশীশাশিকাটিপীশীীশিশীিিশিপিপীদ। 


ছিলাম যে, *স্ত্রীলোকদিগের কোন উৎসবেই উপস্থিত হওয়। যুকিনঙ্গত ও উচিত 
নছে। পতিপরায়ণ সাধবীন্তীর পতিসেবাঁকেই নিত্য উৎসব 'ও পরমানন্দ- 
জ্ঞানে মকল প্রকার বার ব্রত উপবাস ও উপাসনাদি হইতে বিরত হওয়াই 
শাস্ত্রান্থমোদিত।* তিনি সময়ে সময়ে যে সমস্ত উপদেশ. দিতেন, তন্মধ্যে 
্ত্ীধর্সন্বন্ধে একদিন যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার কতক কতক অস্তাপি আমার 
স্বরণ আছে। তিনি বলিয়াহিলেন-স্ত্রীগ্াতি, দধবাই হউক আর বিধবাই 
তউক, সতত অবগুঠনাবুত হইয়া থাকিবে। যখন চলিবে তখন অত্যন্ত 
ভীতার স্তায়, এমন কি যেমন প্রতি পদবিক্ষেপ সর্পের মস্তকে প্রদান করিতেছে 
ভাবিয়া, পদক্ষেপণ করিবেন। বাক্য এত মৃদুভ্াবে প্রয়োগ করিবেন যে, যেন 
তাহার নিজের শ্রবণেন্দ্রিয়ের অতীত স্থানে গমন না করে। সাধবী স্ত্রীগণ 
বিভবের মূলম্বরূপ স্বামীরই সর্বদা সেবা করিবে। কুলকামিনীগণের 
পতিই পরম বন্ধু এবং দেবতাশ্বর্ূপ ; অধিক কি, পতিব্রতাগণের পতি ভিন্ন 
অস্ত কোন উপায়ই নাই। পরম সম্পত্তিস্বরূপ পতিই গতিদাতা মূর্তিমান্‌ 
দেবতা । ধর্শী, সখ, সর্বদ] প্রীতি, নিরন্তর শান্তি, সম্মান এবং মানদাত| পতিই 
নারীগণের মান্ত এবং প্রণয়কোপের শীস্তিকারক। সংসারে যে কিছু সার 
বস্তু আছে তাহার মধ্যে বন্ধুগণের ' সৌহা্দবর্ধক পতিই সার এবং রম্ণীগণের 
বন্ধু বর্গের মধ্যে ভর্তা অপেক্ষা অগ্ত বন্ধু আর দৃষ্টিগোচর হয় না। পতি, 
কাঁমিনীগণের ভরণহেডু ভর্তা, পালন হেতু পতি, শরীরের ঈশ্বর বলিয়। স্বামী, 
অভিলাষ সাধক বলিয়া বান্ত, ্ুথ বন্ধন করেন বলিয়া বন্ধু, প্রীতি প্রদান করেন 
বলিয়া প্রাণনাথ, রতিদান হেতু রমণ প্রভৃতি নামে প্রসিদ্ধ হন। পতি হইতে 
প্রিয় আর কেহই নাই। এই প্রিয়ের শুক্র হইতে পুত্রের উৎপত্িহেতু পুত্র 
প্রিয় হয়। পতি কুলকামিনীগণের সর্বদাই শত পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম হন। 
অসৎকুল গ্রস্ত নারী কান্তকে না জানিয়া অসংপথ অবলম্বন করে। সর্ব- 
তীর্থে নান, সর্বজ্ঞে দীক্ষা, পৃথিবী প্রদক্ষিণ, সকল প্রকার তপস্তা, সকল 
প্রকার ব্রত, নকল প্রকার মহাদান, বিশ্বমগ্ুলে পুণাদিনে উপবাসাদি, গুরু 
বিগ্র ও দেবসেব! প্রভৃতি ষত প্রকার কৃচ্ছ,সাধ্য পুণ্য কর্ণ আছে, মে সকলই 
স্বামি সেবার যোঁড়ণ কলার এক কলারও সমান নহে। মনুম্যগণের থে প্রকার 
কল গুরু অপেক্ষা বিদ্যাদাতা গুরু পৃজ্জা, কুলন্ত্রীগণেরও সেইরূপ গুরু বিপ্র 
এবং ইঠ্টদেব প্রভৃতি সকল অপেক্ষা পতিই গুরুতর | যে রমণী অসদ্বংশ হইতে 
উৎপন্ন এবং যাহার চিত্ত নিরস্তর পর পুরুষকে অভিলাষ করিয়! থাকে। সেই 
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ুষ্টচেতা কামিনীই পতিনিন্দা করিয়! থাকে । আর যে রমণী যথার্থ সাধবী, 
তিনি-পতি পতিতই হউন বা রোগীই হন, ছুষ্টই হন আর নির্ধনই হউন 
এবং গুণহীনই হউন বা যুবাই হউন অথবা বৃদ্ধই হউন কোনক্রমে তাঁহাকে 
ক্ষণকালের জন্ত তাগ করেন না। নিরন্তর তাহারই সেবা করিয়া থাকেন। 
যে অনতী রমণী, সগুণ নিুণই হউন, বিদ্বেষষশভঃ পন্তিকে তাগ করিয়া. 
থাকে, চন্দ্র -হুধর্য বিগ্তমান থাকিতে সে কালহৃত্র হইতে কিছুতেই নিষ্কৃতি 
লাভে সমর্থ হয় না। অনন্ত কাল ভাহাকে নরক মধো থাকিয়া ভয়ানক 
শকুন তুলা কীটগণের অসহ্‌ দংশনযন্ত্রণা সহা করিতে হয়। ক্ষুধার সময় 
মুত ব্যক্তির পচা ম|ংসেই ক্ষুধার শাস্তি এবং পিগাঁদার সময় মৃক্রপানেই পিপাস! 
দুর.করিতে হয়। ইহাতেই পতি দ্বেষিনী অসহী কামিনীর যন্ত্রণার শেষ হয় 
না। সেই হতভাগা অসতীকে এই প্রকারে নরকতভোগের পরও পুনরায় 
সহত্রকোটী জন্ম গৃধ হই মনিক্রচনীয় মন্ত্র! ভোগ করিতে হয়) পরে সেই 
কুলটা শহবার শুকর শঠবার স্বাপদরূপে জগ্মলাভ করিয়া পরিশেষে যদিও 
নিজ পৃর্বনঞ্চিত শুভকর্ধু বলে যানব জন্ম হাঁভ করে, তথাপি সে নিশ্চয় বিধৰ! 
ধনহীনা ও চিররোগিণী হয় ইহাতে আর সন্দেহ নাই।” অতএব আমি 
কূলকামিনীগণের কর্তবা কর্ম ও অবগ্তপাধনীয় ধর্ম উপেক্ষা করিয়া, কুল 
কলঙ্কিনী কুলটাগণের পন্থা, কর্ম ও ধর্মাবলম্বনে ওরূপ-শান্ত্রনিষিদ্ধ কর্ে 
কদাচই অগ্রমর হইতে পারিব না। আধুনিক কুলমহিলগণের, নিমন্ত্রণে, 
উৎসবে, রঙ্গালয়ে ও পতি বিদ্যমান থাকিতে তীর্থাদি দর্শনে গমন করাকেও 
আমি, স্ত্রীজাতির পক্ষে, সম্পূর্ণ বিধিবিরুদ্ধ ও গঠিত জ্ঞান করিয়! থাকি। 
আরে পুরুষ এই মমস্ত কার্ধয অনুমোদন করেন, তিনি, গ্রকৃতপক্ষেই 
্ত্রীজাতিকে শশ্রয় দি নিজের অনিষ্ট নিজেই করিয়| থাকেন সন্দেহ নাই। 
স্ীজাতি কি বালা, কি যৌবন, কিবৃদ্ধ কোন অবস্থাতেই স্বাধীন! নহে 
তবে যে, কোন কোন নারী স্বাধীনভাব অবলম্বন করেন, মে কেবল-_ আমার 
অনুমান হয়-_পুরুষের অবিবেচনা ও দমনশক্তির দোঁষে। স্ত্রীজাতিকে 
অধীনে রাখাই পুরুষশক্তির একটা সাধারণ লক্ষণ আর মনকে অধীনে রাখা 
হইল বিশেষ বা উৎকৃষ্ট লঞ্ষণ। এই উভয় লক্ষণই যে, পুরুষের নাই, তাহার 
পরিণাম ফল যে কতদূর শোচনীয় ও বিষময় হয়, তাহ! সেই পুরুষই জানিতে 
গাঁরেন। অন্তএব আপনার নিকট আমার সানুনয় নিবেদন 'এই যে, আপনি 
অগ্রেই মনকে বশীভূত করিবার জ্ত বত্ববান হউন। মনকে বশ করিতে 
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পারিলেই সাধারণ লক্ষণ বিন! চেষ্টাতে নিশ্চয় প্রাপ্ত হইতে গারিবেন। 

যুবক গত্বীর এই সমস্ত নীততিপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়! অভিমানভরে 
মন বশীভূত করণের উপায় অনুসন্ধানার্থ গৃহ পরিত্যাগ করিয়। চলিল। 
মনের আশায় নিরাশ হওয়াতেই হউক বা কোন ভাবান্তর উপস্থিত হওয়াতেই 
হউক, যুবকের চক্ষে জল আমিল। অশ্রপূর্ণনেত্র মার্জন! না করিয়াই গমন 
করিতে করিতে ক্রমশঃ গ্রাম ছাড়াইয়া অতি বিস্তৃত একটী মাঠে আসিহ 
উপস্থিত লইন এবং অতি দূরে একটা কৃষক ক্ষেব্র-কর্ষণ করিবার উদ্ভোগ 
করিতেছে দেখিয়! নিকটস্থ একট বৃক্ষতলে উপবেশন করিল। 

পতিব্রতার অসাধারণ শক্রিমাহাত্যে, এই স্থান হইতেই যুবকের বৈরাগ্যের 
সঞ্চার হয় ও মনের সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। সে অতি অপূর্ব্ব ঘটন! পাঠক শ্রবণ 
করুন। 

যুবক বৃক্ষতলে উপবেশন করিয়া দেখিল-_কিশোরবয়ন্ব একটা কৃষক 
ক্ষেত্র কর্ষণের যন্ত্র হলে অর্থাৎ লাঙ্গলে ছুইটা বৃষকে যোজন! করিবার জন্ত প্রাণ- 
পণে চেষ্টা! করিতেছে, কিন্তু বৃষ দুইটী কোনক্রমেই স্বন্ধে যোয়াল স্পর্শ 
করাইতে দিতেছে না। প্রাণ-পণ চেষ্টা বারংবার বিফল হওয়ায় কৃষক অতিশর 
বিরক্ত ও কুদ্ধ হইয়া, যেমন বৃষদ্ধণকে প্রহার করিতে উদ্ভত হইল, অমনি উহারা 
যোয়াল-সংনগ্ন বন্ধন রজ্জু ছিন্ন করিয়া দৌডাইতে আরম্ভ করিল। কৃষকও 
উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ যষ্টিধারণ করিয়! ধাবিত হইতে লাঁগিল। বৃষদ্ধয 
গ্রহারের ভয়ে প্র বিস্তৃতি মাঠের চারিদিকে উর্দপুঙ্ছ হইয়া! সবেগে দৌড়াইতে 
লাগিল। কৃষকও প্রহার দ্বার! উহাদিগকে বশীভূত করিবার মানসে উহাদের 
গম্চাতে ধাবিত হইতে হইতে যখন অত্ান্ত ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল, 
তখন রোষ ও বিমর্ষে অধীর হইয়া অশ্রপুর্ণনয়নে পূর্বোক্ত যুবক যে বৃক্ষতুলে 
উপবেশন করিয়াছিল, সেই বৃক্ষতলেই আশ্রয় গ্রহণ করিল। কিয়ৎক্ষণ পরে . 
যখন শ্রম কথঞ্চিৎ দূর হইল, তখন কৃষিকার্ধ্যকে নিন্দা করিতে করিতে এ 
যুবকের .দ্বিকে দৃষ্টিপাত করিয়। দেখিল, যুবকের চক্ষেও অশ্রবিনদু সংলগ্ন 
রহিয়াছে। কৃষক কৌতূহল নিবারণের নিধিত্ত জিজ্ঞাসা করিল, মহাশয়! 
আপনার চক্ষে জল কেন? আপনি কি আমার ছুঃখে দুঃখিত হইয়া! রোদন 
করিতেছেন? ন। আপনার শীরীরিক বাঁ মানসিক কোন কষ্ট এই অশ্র-জলের 
কারণ? যস্তপি প্রকাশ করিতে কোন বাধ! ন! থাকে, তবে বণিয়া আমার 


কৌতূহল নিবারণ করুন। 
২৪ সত 
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যুবক বলিল, ভাই! তুমি যেমন ক্লেশ-তাপিত-কলেবরে তোমার কৃষিবৃত্তিকে 
নিন্দা করিতে করিতে ছঃখ প্রকাশ করিতেছ ; আমিও তোমারই স্তায় মনঃ- 
ক্ষোভে কাতরহুইয়! সংসারকে নিন! করিতে করিতে অভিমানভরে সংসার 
হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছি এবং অবশীভূত মনের জন্য লাঞ্ছিত হওয়ায় 
রোদন করিতেছি । 

কৃষক বলিল, জগতের আশ্র্ধা ও বিচিত্র ব্যাপার বুঝিয়া উঠা তার। 
আপনার! ন্বৎকুলসন্ভুত ও ভোগৈষ্বর্যযে সতত পরিতৃপ্ত হইয়াও যখন অতি 
ছঃখিতের স্থায় সংসারের নিন্দা করিতেছেন; তখন পগ্ডিতগণ সংসারকে যে 
£খের আগার বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া! থাকেন তাছা! ত মিথ্য। নয়! তীঁহারা 
সংসারকে দুঃখের আগার বলিয়া! ব্যাখ্য/ করিবার পরই আবার বলিয়া! থাকেন 
যে, প্যদ্দি এই দুঃখময় সংসার হইতে পরিত্রাণ পাইবার ইচ্ছা থাকে, তবে 
নিরন্তর ভক্তিমহকারে ভগবানের নাম উচ্চারণ কর, তাহাকে ডাক ও 
সীঁহার শরণাপন্ন হও। নচেৎ এই সংসার হইতে পরিপ্রাণের কোন উপায় 
নাই।”* অতএব পণ্ডিতগণের উপদেশ বাথানুষায়ীক আনুন দেখি আমর! 
দুইজনে ভগবানকে একবার ডাকিয়া দেখি। যুবক বলিল তাঁহাকে ডাকিতে 
কোন বাধা নাই এবং ডাকিবার জগ্ত আমার মনও যেন অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছে 
বলিয়া বোধ হইতেছে । কিন্তু এমন কি পুণ্য আমাদের সঞ্চিত আছেে 
তাঁহাকে ডাকিবামাত্রই। তিনি দেখ! দিয় আমাদের সংশয় মোচন করিয়! 
দিবেন। শুনিয়াছি কত যুগ-ুগান্তর-ব্যাপী কঠোর তগন্ত। করিয়াও যোগী 
খরেগণ তাহার দর্শন পান না। ও 

উভয়ে এইরূপ কথোপকথন হইতেছে এমন সময় একটা বৃদ্ধ কৃধক নব নব 
র্বা ঘাসের একট মুটরী ও দক্ষিণ হস্তে একটা জলাধার ( ঝন্তী বিশেষ) 
লইয়। অতি মৃদ্-পদ-সঞ্চারে হঠাৎ এ বৃক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত লইল এবং 
বাল্তী ও ছূর্বার মুটরী বৃক্ষতলে রাখিয়া, মুহূর্তমাত্র বিশ্রামের পর জিজ্ঞানা 
করিল-_বাপু! তোমর! কি কথোপকথন করিতেছ? তোমাদের মুখের ভাব 
ও চক্ষের লক্ষণার্দি দেখিয়। বোধ হইতেছে যে যেন তোমরা দুইজনেই কোন 
মানসিক ক্টভোগ করিতেছ ও কষ্টদুর করিবার মানগে সর্বহৃঃখহারী হরিকে 
ডাকিবার জন্য যত্ব করিতেছ। ভাল, তোমাদের দুঃখের কথা অমি একবার 
শুনিতে গাইব কি? 

যুবক ও কিশোর কুষক উভয়েই এবৃদ্ধ কৃষকের এই প্রকার অদ্ভ 
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অনুমানশক্তি দেখিয়া অতিশয় বিশ্বয়াপন্ন হইল এবং উহাকে মহাপুরুষজ্ঞানে 
ভক্তিসহকারে নতমন্তকে নমস্কার ও যথোচিত সম্মানাদি দ্বারা সন্মানিত 
করিয়া, একে একে ছুইঙ্গনেই স্বপ্থ ছুঃখের কারণ অকপটে আস্ভোপাস্ক বর্ণন! 
করিতে আরম্ত করিল। একে একে যখন উয়েরই বলা শেষ হইল, তখন 
এঁ বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কৃষককে বঙ্গিল, আচ্ছা, তোমার কর্ষপযন্ত্র ও বৃষ 
কোথায় আছে আমায় দেখাইয়! দাও। আমি তোমার বুষদ্বয়কে ধারণ 
করিয়া তোমার কর্ষণযন্্রে যোঁজনা করিয়া! দিতেছি। কিশোর কৃষক এ 
বৃদ্ধ কৃষকের আদেশঘত নিকটস্থিত তাহার হল 'ও বছুদুরে বিচরপ-কারী 
বৃষদ্বয়কে অস্গুপিনির্দেশ দ্বারা দেখাইয়া! দিল। বৃদ্ধ কৃষক দেখিয়া অতি 
আগ্রহের সহিত তাহার মুটরী হইতে বড়গোছের এক আটা ছূর্বাঘাস দক্ষিণ 
হস্তে এবং জলপূর্ণ বাল্তীটা বামহস্তে লইয়| প্রথমতঃ এ বৃষদ্ধয়ের দিকে 
গমন করিতে লাগিল। অন্নে অন্নে এ বুষদ্বয়ের নিকটবর্তী হইয়া এ ঘাস ও 
জল বৃষদ্ধয়কে দেখাইতে লাগিল। পরিশ্রান্ত বৃযদ্ধয় তাহাদের খাদ্য ও পানীয় 
ঘাস জল দেখিয়া! অতিগ্রতগতিতে ধ কৃষকের দিকে গমন করিতে লালিল। 
বৃদ্ধও ঘাম জল দেখাঁইতে দেখাইতে ক্গেত্রস্থ কর্ষণ যান্ত্রর নিকটে উহা'দিগকে 
ক্রমশঃ আনয়ন করিতে লাগিল। উহার! কর্ষণঘন্ত্রের নিকটস্থ হইলে, ঘাস ও 
জল তোজন-পানার্থ উহাদিগকে প্রদান করিল এবং উহাদের গাত্রে হাত বুলাইতে 
বুলাইতে যখন দেখিল যে উহাদের ভক্ষণ করা শেষ হইয়াছে, তখন আস্তে আন্ত 
উহ্বাদিগকে হলে যোজন| করিয়! দিয়া ছুইহস্তে ছুই মুষ্টি দুর্বধা লইয়া উহাদিগকে 
থাওয়াইতে থাওয়াইতে বুদ্ধ কৃষক পরযন্ত্রের অগ্রে অগ্রে গমন কা'রতে লাগিল। 
আর কিশোর কৃষক হল চালাইতে লাগিল। এইরূপে ছুই তিন পাক কর্ষণের 
পর বৃদ্ধ কৃষক নিরন্ত হইয়া বলিল আর ভয় নাই; এখন উহার! বশে আপি- 
য়াছে; অতএব শীঘ্ত্ শীপ্ব তোমার কার্ধ্য শেষ করিয়া! লও। কিশোর কৃষকও 
তখন বিন! পরিশ্রমে অধিণস্বেই নিঞ্জ কা্য শেষ করিয়া ফেলিল এবং এঁবৃষ 
দ্বয়কে হল হইতে মৌচন করিয়া এ বুদ্ধ কৃষকের নিকট গমনপুর্ধক অতি 
বিনীততাবে পাদবনানাদি দ্বারা বৃদ্ধ গোচালকের নিকট কৃতজ্ঞত| গ্রকাশ 
করিতে লাগিল। বৃদ্ধ কৃষক কিশোর কৃষককে প্ররূপভাবেই গ্রত্হ, গে! 
দুইটাকে হলে যৌজন! করিয়া কর্ষণ করিতে এবং ধিনাস্তে এক একবার অবসর 
ঝুঝিয়! অতিশয় অদম্য গোরূপী মনকে সাধন-তজ্রন-রূপ কর্ষণ কার্যে নিযুক্ত 
করিতে উপদেশ দিয়া যুবককে বলিল-_বাপু! এই ষে গ্রণালী দেখাইলাম-_. 
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তোমার সদয় ক্ষেত্রকেও এইরূপ গ্রণালীতে ক্ষণ, করিতে হইবেক। তোমার 
মনরূপ বৃষ আজ যৌয়াল ভাঙ্গিয়৷ মাঠে আমিয়া উপস্থিত হইয়াছে । অতএব 
এখন তোমাকেও ঘাস জল অর্থাৎ ধুপ, দীপ, নৈবেগ্ত, নব নব ছূর্বা। তুলসী, 
পুষ্প, অনুলেপন, পানীয়, আচমনীয় ও তাশ্বুণ প্রভৃতি দ্রব্যাদির দ্বার তোমার 
মনরূপ দুর্দান্ত বুষকে এবং এ মনের অধীন আরধষে কএকটা গো আছে 
তাহাদিগকেও ভগবৎ-ভজন-রূপ কর্দু-যোয়ালে যোজন! করিয়া, আবর্জন।- 
পুর্ণ হাদয়কে কর্ষণ করিয়া! ফেলিতে হুইবে। প্রত্যহ এরূপ নিয়মে তোমার 
অদম্য গে! সমূহকে তগবৎ আরাধনা প্রবৃত্ত রাখিও) দেখিবে মন ও তাহার 
অন্ুচরবর্গ ক্রমশঃ বশীভূত হইয়া! আসিবে। আর হদয়ক্ষেত্রও ক্রমশঃ 
পরিস্কার ও উর্বর! হইসসা দৌণ! ফলাইয়া দিবে। ইহারই নাম উপাসনা, 
সাধন, ভজন বা ভগবৎ আরাধনা । ইহা প্রক্ষ্টরূপে অনুষ্ঠিত হইলেই প্রবৃত্তি 
নিবৃত্তি হইবে, বাসনার বীর্জ নষ্ট হইয়া যাইবে, বৈরাগোের উদয় হইবে এবং 
বরঙ্ধধামের সেই কাল সোণাকে পর্যন্ত পাইতে পারিবে। ধাহাকে পাইলে 
আর কোন অভাবই থাকিবে না। মকলই ভাবে পরিণত হইয়া যাইবে। 
অতএব এখন তোমর! স্ব স্ব গৃহে গমন কর। আমিও আমার নির্দিষ্ট স্থানে 
গমন করি। কিন্তু, সাবধান! যেন ররিপু ও ইন্দ্রিয় দমনের উপযোগী স্থান 
গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিও না। যেরূপ প্রণালী দেখাইয়! দিলাম ও বলিলাম 
সেইরূপ 'প্রণালীতে কাখ্য কাঁরতে করিতে যদি তোমাদের কাহারও কখন 
কোন প্রকার অশান্তি উপস্থিত হয়, তবে এই বৃক্ষতলে জাগিরা আমার জন্ত 
অপেক্ষ! কারও) মামি আমিয়! অশান্তি দুর করিয়! দিব। 

যুবক ও কিশোর কৃষক উহাকে পরম গুরু জ্ঞানে তক্তিপুর্ববক অবনীনুন্তিত 
মন্তকে প্রণাম করিরা প্রদক্ষণ পুর্বক স্ব শ্ব গৃহাভিমুখে গমন কাগল। 
পাপ তাপ-কর্ষণকারী কৃষক-বেশধারী গ্রক্কষ্জও এক নুতন লীগ! গ্রকা 
করিয়! সেই স্থান হইতেই অন্তর্ধান হইলেন। 

ভক্তাধীন হরি-ভক্তের জন্য করিতে পারেন না এমন কোন কার্ধ্যই নাই। 
ভাহার ভক্ত পাগুবদিগের জন্ত এক এক সময় তিনি থে কি বিন্ময়কর ব্যাপারই 
সম্পাদন করিয়াছেন ও কি অথটনই ঘটাইয়াছেন, তাহা যাহারা স্ত্রী, শুদ্ধ ও 
দ্বিজ-বন্ধুগণের পাঠ্য পঞ্চম বেদম্বরূপ “মহাভারত” গ্রন্থ অধ্যায়ন করিয়াছেন, 
তাহারা বিশেষরূপ জানেন। অতএব এখানে কৃষকের বেশে ঘানের বোঝাও 
জলের ঝারুতী বহন করা, তাহার পক্ষে যে একটী. অসস্তব ও মানছানীর কার্য) 
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তাহ! যেন কেহ না মনে করেন। তাঁহার কাজই হইল এই। তক্তবৎসল 
ভগবান ভক্তকে বাড়াইয়া নিজে ছোট হইয়া থাকেন। তাই তিনি নিজে নিজ 
সখ! পার্কে বলিয়াছিলেন £--"অনন্তাশ্চিন্তয়স্তোমাং যে জনাঃ পধুপামতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌।* (গীতা । নবম অধ্যায়। ২২ 
শ্নোক।) এই শ্লেকেরই “বহাম্যহম” কথাটার “বহ” বণদ্ধয় কাটিয়া প্র” 
করিয়াছিলেন বণিয়া তিনি তাহারই ভক্ত অজ্জুন মিশ্রকে কি অদ্ভূত রূপে 
ছলনা! ও শিক্ষা দিয়াছিলেন তাহাও সকলেই জানেন। সম্ভব অনস্তব সকলই 
করিতে সক্ষম বলিয়া তিনি সর্বশক্তিমান ঈর্শবর। তীহারপক্ষে কৃষক সাজিয়া 
ব। বোঝ। বহন করিয়া. তাহারই ভক্তকে মোক্ষ প্রদান করা কখনই অসস্তব 
হইতে পারে না। এখন দ্রেখা যাউক যুবক ও কিশোর কৃষক অতঃপর কি 
তাবে কার্ধ্য করিল। 

গুরূপদিষ্ট গ্রণালী অনুসারে কার্ধা করিতে করিতে যুবকের মন ক্রমশঃ 
বশীতৃত হইয়! আদিতে লাগিল। ইক্জরিয়গণের নেতা মনের সঙ্গে সঙ্গে ইন্জিয়- 
গণও ম্বতই সংযত হইতে লাগিল; সুতরাং বিষয় ভোগের স্পৃহা ক্রমশ; হ্রাস 
ও ভগবৎ ভজনের অনুরাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে লাগিল। এইরূপে ভগবৎ কৃপায় 
যুবক সংসারে থকিয়াও উত্তরোত্তর বৈরাগ্যকে আশ্রয় কারয়া অবশেষে পরম 
বৈরাগী হইয় উঠিল। ভোজন আচ্ছাদন, শয়ন, উপবেশ্শন প্রভৃতি কিছুতেই 
তাল মন্দের বিচার রাহল না। নুথেও সন্তোষ দুঃখেও সন্তোষ; সস্তোষেই সকল 
অবস্থায় কালযাপন করিতে লাগিল। যুবকের পতিপরায্ণণ! সাধবী স্ত্রীও শ্বামীর 
এ ভাবের দাহাধা ও উদ্দীপনকারিণী হইর। পরম আনন্দের মছিত এঁ ভগবৎ 
ভাবাক্রান্ত স্বামীর দেব! করিতে করিতে পরম মুখে সংসরযাত্র নির্বাহ করিতে 
লাঁগল। অশান্তির লেখ মাত্রও রহিল না। 

এদিকে কিশোর কৃষকও প্রথমতঃ বৃষদ্বয়কে ও তৎপরে বৃষরূপী মনকে 
ওঁ গুরুপরদিষ্ট প্রণালী অনুসারে ক্রমশঃ নিজ আয়ত্তাধীনে আনয়ন পূর্বক বাস্িক 
ও আত্যন্তরিক উভয় গ্রকার ক্ৃষিকার্ধ্ই এমন সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে 
লাগিল যে, অত্যন্ন কাল মধ্যেই এ কৃষক একজন ক্গেত্রক্ত, তত্ব্ত ও আত্ম 
হইয়া উঠিল। এক ভগবৎ ভঞ্জন ভিন্ন আর কিছুতই আশক্তিয় লেশ্গ্রীও রহিল 
না। পূর্ণ বৈরাগ্যকে অবলগ্বন করিয়! মংসারীর ভাবে প্রকৃত ভাবকে আচ্ছা" 
দিত রাখিয়া সংসারেই বান করিতে লাগিল। নকল পবিত্রকারী পাৰকের 
ংস্পর্শে যেমন করলার ময়ন| দূর হয়; ক্ষণমাত্র সাধুসদগে অর্থাৎ সংগুরু জঞানো- 
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পদেশে সেইরূপ মলিন চিত্তের ময়লাঁও পরিষ্কার হইয়| যায়। এখানে সাধবী 
পবিত্রতার শক্কি সঞ্চারে যুবকের পবিভ্রতা আর যুবকের পবিশ্রতাগুণে 
কিশোর কৃষকের ভগবৎ তত্ের স্মৃতি ও দৌভাগ্যর উদয় ইহাই বুঝিতে 
হইবে। কি «৫ 

যাহ! হউক এ যুবক ও কৃষক গুরুরূী বুদ্ধ কৃষকের উপদেশ শিরোধার্যয 
 করিয়! সংগারাশ্রমে থাকিয়াই কাল যাপন করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্ধ্ের 
বিষগ্ন এই যে, জন সমাজে উহার! সতত এরপ গ্রচ্ছন্নভাবে উহাদের এ অগ্রান্কত 
ভাবকে আচ্ছুন্ন করির! রাধিত যে, বাহ্িক লক্ষণ ব| চিহ্নাদি দেখিয়া সাধারণ 
লোকের মধ্যে কেহই সাধু বা বৈরাগী বাঁলয়া চিনিতে বৰ! জানিতে পারিত না। 
পরস্ধ উহাদের এ অতুলনীগ্ন চরিত্র ও দেববৎ আচরণ দৈবাৎ সৌভাগাক্রমে 
একবারমান্র যাহাদের অন্তরদর্প:ণ প্রতিবিদ্বিত হইত, তাহারাই উহ! অবশ্ঠই 
অন্থকরণীয় জানে অতি আগ্রহ ও শ্রদ্ধার সহিত আলোচন! করিয়! উহাদের 
সঙ্গলাভে কৃতার্থজ্ঞান করিত ও জনম মফল করিতে সমর্থ হইত। সাধুর বেশে 
অসাধুতাঁকে ঢাকিন়| লোককে বঞ্চনা কর! আর নিন চরিত্রকে সুগঠিত না 
করিয়া, অন্তের চরিত্রগঠণের জন্ত উপদেশ দেওয়া কদাচই যুক্তি সঙ্গত বলিয়া 
বোধ হয় না। 'কারণ ইহার ফগ প্রায়ই স্থফলে পরিণত ন1 হইয়! কুফলেই 
পরিণত হয়। উপদেশ হৃদয়ে লাগে না, যেন কোথার ভামিয়! যায়। বলা 
বাসথল্য এইরূপ ভাবের শিক্ষ। দীক্ষাদির দোষেই আজকাল ধর্ম্ভাবের এন অভাব 
হইয়! পড়িতেছে যুবক গু কৃষক তাই বৈরাগী সানিয়া ধার্মিক বলিয়া পরিচয় 
দিতেন না 'এবং কাঁহাকেও কোন উপদেশও দিতেন না। উঠানের হয়ে এই 
দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে “জগতে উপদেষ্টা এক কিন্তু উপদেশের জিনিসে 
এই জগৎ সতত পরিপূর্ণ। এক সর্বাস্তর্ধামি সর্বব্যাপী হরিই গুরুরূপে জগ. 
জ্ীবকে শিক্ষা দিতেছেন। যাহার সৌভাগোর উদয় হয়, তিনি বিনা চেষ্টাতেই 
উপদেষ্টা! ও উপদেশ লাভ করিয়! থাকেন।” 

এইরূপ ভাবে এ দুইটা বৈরাগী বাস করেন--একদিন মধ্যাহুকালে প্রচণ্ড 
মার্তৃপুতাপে তাপিত হই! একটী সৌম্যমূর্তি অতি বুঝ্ধ ব্রাহ্মণ অকন্মাৎ এ 
স্কষকের বাটাষ্চ আলিয়া উপস্থিত হইলেন। কৃয়ক এ আগন্থক ত্রাক্মণকে 
প্রণামান্তে অতি সম্মানের সহিত আসনে উপবেশন করাইয়! ব্যজনাদি দ্বার] 
শ্রমোপনোদন পূর্বক আগমনের কারণ পিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বগিলেন 
কিছু যাচঞ। করিবার অভিলাষে তোমার নিকট আগমন করিয়াছি। যদি: 
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প্রত্যাখান না! কর, গ্রকাশ করিনা বলি। কৃষক উত্তর করিলেন--সাধ্যায়ত 
বিষয়ের মধ্য ব্রাঙ্জাণকে অদেয় কিছুই নাই। আপনি অসম্থুচিত চিত্তে প্রকাশ 
করিয়া বলুন; কি আপনার আবশ্তক'। ব্রাক্ষণ বলিবেন--এই ধনধাস্ পূর্ণ 
গৃহ ও ক্ষেত্রাদি যাহ! তোমার আয়ত্ের অন্তর্গত ও অধিকারে বর্তমান সে সমস্তই 
আমি যাচঞা1 করিতেছি) আমায় দান কর। কৃষক অতি আনন্দের সহিত 
ভক্তি-গদগদ বাক্যে “দিলাম* বলিয্না মনে মনে আপনাকে ধন্ত ও কৃতার্থ জ্ঞান. 
করতঃ বলিতে লাগিলেন--পদেব! আজ আমার জনম সফল হইল এবং আমি 
ধন্য হইলাম। কারণ উপযুক্ত পাত্রেই আমি এই সমস্ত সম্প্রদান করিয়! স্থখী 
হইলাম। এক্ষণে আমায় অন্থমতি করুন, আমি স্থানান্তরে গমন করি এবং 
আশীর্বাদ করুন যেন আমি আমার জীবনের অবশিষ্ট সময় নির্কিত্বে ভগবৎ 
আরাধনায় যাঁপন করিয়া তাহার অনুগ্রহলাভ করিতে সমর্থ হই। ব্রাঙ্গণ 
ঈষৎ হাম্যের সহিত বলিলেন, প্বাপু! তাঁহাই হইবে। যাহার যেরূপ 
ভাবন1, ভগবান তাহাঁকে তদ্রপ সিদ্ধিই দান করিয়া থাকেন। যাহা হউক, 
আমি শুনিয়াছি, এই গ্রামেই তোমার ন্যায় আর একটা বিষয়ান্থরাগবিহীন 
বৈরাগী বাস করেন। তাহার নিকট হইতে কোন বিষয় যাচঞা! করিবার 
আমার অভিলাষ আছে। আমি এক্ষণে তাহার আলয়ে গমন করিব) কিন্তু 
তোমাকেও আমার সমভিব্যাহারে গমন করিতে হইবে। কৃষক ণ্যে আন্ত!” 
বলিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত সেই যুবকের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। যুবক 
ঁ সৌম্য মূর্তি অতি তেজীয়ান অথচ বৃদ্ধ ব্রাঙ্মণকে দেখিয়া! আদর অভ্যর্থনা ও 
যথোচিত আতিথ্য সৎকার ঘর! বাহ্মণকে সম্তোষ ও সুস্থ করণানন্তর আগমনের 
কারণ জিজ্ঞাস! করিলে পর, ব্রদ্ষণ বপিলেন রাপু! অতিশক্প বৃদ্ধ হইয়াছি-- 
সেবা শুশ্রযার জন্য লোকের অত্যন্ত অভাঁব। অতএব তোমার এই 
পত্ধীটাকে আমার সেবার জন্য যাঁচঞ। করিতেছি। অবিচলিত 
চিত্তে প্রদান করিয়া আমার নম্মান রঙ্গ। কর। নচেৎ অভিসম্পাত প্রদান 
করিব।, 

যুব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের এই অভিলধিত যাচ্ঞার বিষয় শ্রবণ করিয়! আনন্দা- 
ভিশয়ে অভীব বিহ্বল হইয়! প্রেমাশ্র বিসর্জন করিতে করিতে তাহার অনুগত! 
প্রিয়বাদিনী সহধর্মিণীর বদন মুধাকরের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন__ 
ভরে, শুনিয়াছি এই নশ্বর জগতে উপকার কর! অপেক্ষ! কর্তব্য কর্ম ও বিহিত 
ধর্ম আর নাই। গরোপকারের নিমিত্তই সাধুগণ জীবন ধারণ করিয়া থাকেন। 
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বিশেষতঃ ্রাঙ্গগের উপকার। যে £ব্রাক্মণের পাঁদপদ্ম ভগবান স্বয়ং বক্ষে ধারণ 
রুরিয়! জগজ্জীবকে শিক্ষার ছলে জানাইয়্াছেন যে, ব্রাহ্মণের সম্মান রক্ষা! ও 
প্রার্থনা পরিপূর্ণ করিতে কেহ যেন কখনও পরাজ্ুখ না হয়। অতএব এই 
বহ্ষপাদেবের সেবিকারূপে তুমি এই মুহূর্ত হইতেই উহার সঙ্গে গমন কর ইহাই 
আমার সম্পূর্ণ অভিলধিত ও অনুমোদিত। ইহাতে তোমার অভিপ্রায় কি 
জানিতে ইচ্ছা করি। যুবক-পত্বী অতি মৃছ ও মধুর বাক্যে বলিলেন-_ 
স্বামিন্! আমি আপনার একান্ত অনুগতা ও আজ্ঞান্ুরর্তিনী সহধর্শিণী, 
আপনি আমায় যখন যে কার্ধেয নিযুক্ত থাকিতে আদেশ করিবেন, তখন সেই 
কার্য সম্পাদনার্থ আপনার আদেশ অবহেল! ন1 করিয়! অতি আদর, আনন্দ ও 
বন্্বের সহিত প্রতিপালন করাই আমার অবস্ঠ কর্তব্য কর্ম ও একমাত্র ধর্ম 
অতএব, আমি আপনার আদেশ প্রতিপালনার্থ ব্রাহ্মণের সেবায় নিযুক্ত থাকিতে 
কিছুমাত্র অনন্তষ্ট বা কু্টিত নহি) প্রতযুত ইহাকে আমি পরম দৌভাগ্যের 
বিষয় বলিয়াই জ্ঞান করিয়া থাকি। সুতরাং আপনি অকুণ্ঠিত চিত্তে ব্রাহ্মণের 
সম্মান রক্ষা করতঃ আমায় প্রদান করুন। যুবক পত্বীর এই প্রকার ধন্মানু- 
গত ও শ্রবণ-নুখকর বাক্যে পরম প্রীতিলাভ করিয়া ব্রঙ্ষণকে কহিলেন -- 
দেব! আপনার মেবার জন্য আমি আমার পত্বীকে আপনার পাদপন্মে সমর্পণ 
করিলাম। কিন্তু ভ্রম বা প্রমাদ বশতঃ আপনার সেবার যদি কখন কোন 
গ্রকার ক্ুটী হয়, তরে তাহা মার্জন| করিয়া যাহাতে আপনার মেঝ! হুচারুরূপে 
সম্পাদন করিতে পারে, অন্ুগ্রহপূর্কক তাহাই আপনার এই সেবিকাকে 
শিখাইয়া দিবেন। ইহাই আপনার চরণ কমলে আমার করপুটে নিবেদন ও 
বিনীত প্রার্থনা । 

যুবক ও তাহার পত্থীর ঈবৃশ অলৌকিক দরলতা৷ ও অনারিকতায় ব্রাহ্মণ 
যারপরনাই সন্তোষগাভ করিয়া যুবকের পত্বীকে বলিলেন__মা পতিব্রতে ! 
তবে তুমি তোমার পরম দেবতা পতির নিকট বিদায় লইয়। অবিলগ্থেই আমার 
সঙ্গে আইস। আর যুবককে বলিপেন--বাঁপু! তোমাকেও আমার সমভি- 
ব্যাহারে, কিয়দূর গমন করিতে হইবে। কৃষিকর্ম্নোপজীবী এই সন্তানটা 
আমায় উহার ধনধান্য পরিপূর্ণ গৃহ ও ক্ষেতরীদি সকলই দান করিয়াছে। 
গৃহ দেখিয়! আিয়াছি, কিন্তু ক্ষেত্রগুলি একবার দেখিয়! লইতে ইচ্ছা! করি। 
অতএব তোমর! সকলেই অর্থাৎ তুমি তোঁমার পদ্ধী এবং গৃহ-ক্ষেত্র দাঁতা এই 
বৈশ্ঠ সন্তান, তিনঙ্বনেই এ প্রদত্ত ক্ষেত্রের দরিধান পর্যাস্ত আমার দগে আইম। 
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ব্রাহ্মণের আজ্ঞ। গ্রতিপালনার্থ উহার! তাহাই করিল-_অর্থাৎ ক্ষেত্রের সন্নিহিত 
স্থান পধ্যন্ত গমন করিল। ব্রঙ্ষণ, বৈশা প্রদত্ত ক্ষেত্রগুলী সনদর্শন করিয়া! যে বৃক্ষ- 
তলে এ যুবক ও কৃষক গ্রথমে সেই গুরুরূপী বৃদ্ধ কৃষকের সাক্ষাৎ লাভ করিয়া- 
ছিল, সেই বৃক্ষতলে উহাদিগকে উপবেশন করিতে আল্ঞ। করিয়া নিজে উহাদের 
সম্তুথে দায়মান হইয়া! বলিলেন, আমি . তোমাদিগের বিদ্যা ও অবিদা। 
পরীক্ষা করিবার জন্যই এই বৃদ্ধবরঙ্ষণের বেশে তোমাদের নিকট আসিঙ্া গৃহ, 
ক্ষেত্র ও সেবিক! যাচঞা। করিয়াছিলাম, আমি তোমাদের পুর্ববপরিচিত সেই 
বৃদ্ধ কৃষক) এই আমার পূর্বরূপ অবলোকন কর। যুবক 'ও কৃষক দেখির-. 
সৌমামূর্তি বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ আর নাই, সেই পূর্বপরিচিত-বৃদ্ধ কৃষকের বেশধারী গুরু- 
দেব, মন্তকে সেই ছুর্বাধাদের বোঝ! এবং হস্তে সেই জলের বাল্তি। এই 
অমানুষিক ব্যাপার নয়নগোচর করিয়া উহার! তিনজনেই অত্যন্ত বিশ্বয়াপন্ন 
হইল এবং ইনি যে সাক্ষাৎ পরমেশ্বর তাহাতে আর অন্ুমাত্রও সন্দেহ 
রহিল না । গুখন উহারা তিন জনেই এককালে উদ্ধার পদতলে দণ্ডের 
তায় পতিত হইয়! স্তব স্তুতি করিতে লাগিল এবং উহার সেবা করিবার 
মানসে তিনজনেই উহার সঙ্গী হইবার নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ 
করিতে লাগিল। পরন্ত এ কৃষক-বেশধারী জগংগুরু হরি উহার্দিগকে 
নিষেধ করিয়া বলিলেন তোমাদের পার্থিব কর এখনও শেষ হয় নাই, শেষ 
হইরেই এই অনিত্য সংলার পরিত্যাগ করিয়া! আমার নিতাধামে গমন করিবে 
তজ্জন্ত কোন চিন্তা নাই। এখন তোমাদের অবশিষ্ট কর্মের ব্যবস্থ। আমি 
করিয়াদিতেছি শুন-_এই বলিয়! তিনি এ মুবকের পতিব্রত! পত্রীর ছায়! হইতে 
এ পতিব্রতার সমগ্ুর্ণশালিনী এক অতি রূপবতী খুবতী কামিনী হৃজন 
করিলেন এবং উহার নাম রক্ষা করিলেন প্ছায়াময়ী*। প্র ছারাময়ীকে 
" এ বৈশ্ঠ সন্তানের হস্তে সম্পরদান করিয়া! বলিলেন, এই কামিনীই তোমার মছ- 
ধর্মিণী। ইহার গর্ভে তোমার ওরসে একটি মাত্র সত্বগুণ প্রধান অতিথধার্মিক 
ও বুদ্ধি মম্পন্ন বিন পুজ্রসন্তান জন্মগ্রহণ করিবে। যথ| সময়ে দেই সন্তান 
উপযুক্ত হইলে তাহাকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিয়! তাহার হস্তে সংসার ন্তত্ত 
করিয়া, যখনই আমার নিতাধামে আিতে ইচ্ছা হইবে তখনই এই কর্ীবৃক্ষ 
মূলে উপবেশন করিবে করিবামাত্রই আমার নিত্যধাম দেখিতে পাইবে এবং 
অনায়াসে এই মনুযাদেহেই তথায় গমন করিতে সমর্থ হইবে। যুবককে বলিলেন 
এই সাধবী পতিব্রত। পন্থী হইতে তুমিও অতি শান্ত, দাস্ত ও নুলক্ষণাক্রান্ত কুল- 
,২৪--৪ 
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গৌরব বর্ধনকারী ছুইটি পুত্র সন্তান লাভ করিবে। কালে উহার উপযুক্ত 
হইলে, উহাদের হস্তে সমস্ত ন্তস্ত করিয়! ইচ্ছামত এই বৃক্ষমূজে সমাগত হইলেই 
আমার নিত্যধামে গমন করিবে। তোমাদের পত্বীঘয়ও কর্মান্তে সকায়ায় 
তোমাদের সহুগমনে সমর্থা হইবে। ইহাই আমিস্থির করিয়! দিলাম। আত- 
এব তোমরা এই লক্ষী শ্বরূপ! জায়! সমভিব্যাহারে লইয়া স্ব স্ব গৃহে গমন পূর্ববক 
দুখন্থচ্ছনে কাল যাপন কর। আমার যাচিঞ1 কেবল পরীক্ষা মাত্র। 

এই কথ! শুনিয়া যুবক ও যুবকপত্বী এবং কৃষক ও ক্ৃষকপত্ঠী উহ্ীর পদ- 
তলে দণ্ডের স্তায় পতিত হুইয়। পুনরায় স্তবস্ততি করিতে লাগিল এবং 
করযোড়ে অতি বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতে লাগিল যে, আপনার 
আদেশ মত সংসারে প্রবৃত্ত হইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু আপনার কৃপার সংসারের 
ভাব যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে। কৃষক বেশধারী হরি তাহাদের কৃত 
সৎকার ও স্তবন্তো্ে পরম সন্তষ্ঠ হইয়। তথাস্ত বলিয়। তথ! হইতে অস্তহিত 
হইলেন। উহারাও ্থ স্ব গৃহে প্রত্যাগমন পূর্বক তীহার আদেশ মণ কার্ধ্য 
করিতে লাগিল। 

এই উপধ্যানের সার মন্ত্র হইণ এই যে,মন বশীভূত হইলেট, বিবেক বৈরাগা 
ও অকিঞ্চনতা গুণে আকিঞ্চন গোচর ভগবান বশীভূত হইয়া থাকেন, কারণ ভগ- 
বানই হইলেন জীবের মন 'ও ঠৈতন্তস্বরূপ। একথা ভগবান স্বয়ংই জগজ্জীবকে 
শিক্ষাদিবার জন্ত অজ্ঞুনকে উপলক্ষ করিয়! বলিয়াছেন-_ 

*ইন্জরিয়ানাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্্িচেতনা।* ( গীত! দশম অঃ) 


বিত্ততৃষা 
"মুঢ় জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাম্‌। 
কুরু তনুবুদ্ধে মননি বিতৃষ্ণাম্‌ ॥ 
বল্লভসে নিজ কর্মোপাত্তম্‌। 
বিত্তং তেন বিনোদয় চিতম্‌।” 
মূঢ়! ধন লোড ভূষণ! কর পরিহার। অন্লমাত | কর মনে বৈরাগ্য নঞ্চার ॥ 
আপনার কর্মফলে লভিবে যে ধন। তাহাতেই কর নিজ চিত্ববিনোদন ॥* 
ধন লোভ-তৃষ্ণ| গ্রাণ 'ঘাতক বারি তৃষ্ণ! অপেক্ষ! যে অধিক অনিষ্টকারী 
তাহা বোধহয় ভ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিতে কোন অংশে কুষ্টিত 
নয়। জল পিগাস। উপস্থিত হইলে, জলগানে তাহার শান্তি হয়? কিন্তু ভীষণ 
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ধনলোভ পিপাদ যখন উপস্থিত হয়, তখন আশাতীত ধনলাঁভেও তাহার শাস্তি 
না হইয়া গ্রত্যুত উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই হইয়া থাকে। প্রমাণ শান্ত্রবাকা বথ! $__ 
প্নিঃস্বোপ্যেক শতং শতীদশ শতং লক্ষং সহত্রীধিপো। 
লক্ষেশ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিঃ চক্রেশতাং বাঞুতি ॥ 
চক্রেশ সুক্পরাজভাং ন্ুরপতি বঙ্ধাষ্পদং বাগ্চতি। 
' » ব্রহ্ম! শিবপদং শিববিষুঃ পদং তৃষ্ণাবধি কে| গতঃ॥” 
অর্থাৎ--দরিদ্র বাক্তি প্রথমে শত মুদ্রা ইচ্ছা করে, শভ মুদ্রা হইলেই 
হাজারের অভিলাষ হয়, সহশ্রপতি হইলে লক্ষপতি হইতে ইচ্ছা করে, 
লক্ষেস্বর হইলে রাজ্য ইচ্ছুক হয়, রাজা হইলে চত্রেশ্বর হইতে ইচ্ছ৷ করে, 
চক্রেশ্বর হইলে, ইন্ত্রত্ব লাভের ইচ্ছা হয়, ইন্তরত্ব প্রাপ্ত হইলে ব্রহ্মপদ বাগ! 
করে, ব্রহ্ধ! শিবপদ, শিব বিষুপদ আকাজ্ষ। করে, এইরূপ তৃষ্ণা বড়িয়াই যায়| 
তৃষ্ণার শেষ কোন্‌ বাক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে? 
সামান্ত ধন-লোভ তৃষণার শেষ ন! হওয়ায়, মূঢ়ত। নিবন্ধন ভীবের ট5তন্ত 
লোপ হয, এ্থধা মদে অন্ধ লইয়! যায় ও ন্যায় অন্যায় বিচারে অসমর্থ হইয়া প্রতি 
পদেই যথেষ্ট আঁনষ্ট সাধন করিতে থাকে । এমন কি নর নারী কুৎসিত 
পাপকার্য সমূহও সম্পাদন করিতে ভীত বা কুঠিত হয় না। অবশেষে এ 
সমস্ত গহিত কার্ধোের ফলে বিবিধ গ্রকারে বিপন্ন হইয়া এবর্ধাচ্যুতত হইতে থাকে ও 
ফ্লেশরাশি ভোগ করিতে করিতে ইহকাগ ও পরকালের সখ হইতে বঞ্চিত 
হয়। অতএব অর্থ উপার্জন করিবার সময়ে, অর্থ যে মকল প্রকার অনর্থের 
মূল তাহা বিবেচন! করিয়া ন্যায়ত যাহ! উপার্জিত হর, তাহাতেই বৈরাগ্যের 
সহিত সন্তোষ লাভ কর! সর্ববতোভাবে বিধেয়। শান্ত্রজ্ত প্িতগণ অর্থ তত্ব 
আলোচন! করিয়া র্লেশমুল অর্থকে ধিককার দিয়া তাই বলিয়াছেন ষে-_ 
অর্থনামর্্জনে ক্লেশস্তথৈৰ পরিরক্ষণে। 
নশে ছুঃখং ব্যয়ে ছুঃখং ধিগর্থান ক্লেশকা রীনঃ ॥* 
থে অর্থের উপার্জন কাঁরতে ছুঃখ পাইতে হয়; উপার্জিত হইলে, রক্ষা 
করিতে দুঃখ পাইতে হয়,কষ্টে রক্ষ/ করিতে করিতে নষ্ট হইলে দুঃখ পাইতে হয়) 
এমন কি ব্রায়ের নিমিত্ত যে অর্থের উপার্জন আবশ্তক, সেই অর্থ ব্যয় করিতেও 
যখন কষ্ট বেধ হয় তখন সকল ক্লেশের মূল অর্থকে ধিকৃ। 
অতএব গোভ পরিত্যাগ, পূর্বক শব স্ব কর্ম্মফণানুযায়ী জীবন ফাঁপনোপযোগী 
অর্থলাভেই চিত্ত বিনোদন করা আমাদের উচিভ। জীবিক| নির্বাহের 
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নিমিত্ত ব! সুখ বিলানিত! বৃদ্ধির জপ্ত অধর্দমাচরণ পূর্বক অর্থ উপার্জন ও স্চম 
করা কদাচই বিধেয় নছে। অধিক কি বলিব বিবেচনা করিয়! দেখিলে গ্রাসা- 
চ্ছাদনোপযোগী বিত্তের নিমিত্বও আমাদের চিত্ত করিবার আবশ্তক নাই। 
কারণ দেখিতে পাওয়! যায় যে, এই জগতে গমনাগমনে অক্ষম নিশ্চৈ্ট তরুলতাদি 
উদ্ভিদগণও জীবিত আছে এবং অর্থ উপার্জনে অসমর্থ গ্রামা ও বন্য, পণ্ড পঙ্গী 
কীট পতঙ্গাদি জীবজন্তগণও সুখ শ্বচ্ছন্দে আহার বিহারাদি কুরিয়া বিচরণ 
করিতেছে। সুতরাং উহাদের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান বিশিষ্ট জীব মানব 
মমৃহের অভাবমোচনকারী বৈরাগ্যকে অবলম্বন করিয়! ধনলোভ তৃষ্ণা! পরিহার 
পূর্বক জীবন যাপন করা কি কর্তব্য নহে? অবশ্তই কর্তব্। ভোজন 
আচ্ছাদনের জন্ত বৃথ! চিন্ত। করিবার কোনই প্রয়োজন নাই। কারণ ধিনি 
বিশবস্তর থাম ধারণ করিয়! প্রকাণ্ড প্রকাও ব্রহধাণ্ড সমূছের ভীব সকলকে তরণ 
পোষণ করিতেছেন, ঠিনি কি বৈরাগ্যগুণ বিশিষ্ট জীব শ্রেষ্ঠ মনুষাকে ভরণ 
করিবেন না? অবশ্তই করিবেন। করিবেন কেন_-ভরণ করিতেছেন তিনিই, 
পরন্ধ অহস্কার অর্থাৎ অবিদ্য! সভূত দেহাত্ম বুদ্ধিতে অিভূত হইয়। আমর! তাহা 
বুঝিয়াও ঝুঝিতেছি না। কৃতজ্ঞত! সহকারে দিনান্তে একবারও মুহূর্তের জন্য 
মনোনিবেশ পূর্বক তাহাকে ম্মরণ করিতেছি না। নিরস্তর কেবল বিষয় 
আন্দোলনেই কাঁলযাপন করিতেছি। কাজে কাজেই বিষয়-তৃষ্জার শাস্তি 
কিছুতেই হইতেছে ন|। 
“ভোজনাচ্ছাদনে চিন্তাং বৃথা কুর্বস্তি বৈষণবাঃ। 
যোংসৌ বিশ্বস্তরে! দেবঃ স কিং ভক্তান্ুপেক্ষতে |” 

অতএব বিশ্বস্তর প্রীতগবানে অকপটে ও সরল প্রাণে সকল ভার জু পূর্বক 
স্ব শ্ব কম্মফল-লব্ধ বিত্ততেই চিত্তকে মন্থষ্ট রাখিয়া ধনগোভ তৃষ্ণাকে পরিহার 
করা অবশ্ী কর্তব্য। 


| বণানুক্রমিক পীর সো 


অক্ষয় অবায় কৃষ করুণা নিধান। ইন্জিয়ের অধিষ্ঠাত| দেব হ্ৃধীকেশ। 
অনাদি অনস্তরগী শ্বয়ং ভগবান ॥ ইন্্রদর্প ধর্ববকারী দৈত্যারি রমেশ ॥ 
আদিত্য মুলে যিনি হুধর্য নাম ধরি। ঈশানের ইঞ্টদেব ধিনি সর্ববময়। 
জ'ধার বিনাশ করেন শ্ব-কর বিতরি ॥ ঈক্ষণে যাহার হয় কৃষি স্থিতি লয়। 


বৈশাখ, জৈ!ষ্ঠ ] 


বর্ণানুক্রমির শ্রীকৃষ্ণ স্তোন্র 





১৯৭ 
উদর হুইতে ধার বরঙ্া্ড নিচয়। জনম হইলে আঘু ক্ষয় দিনে দিনে। 
উদয় হইয়া! পুনঃ তাতে হয় ল্য়॥ জীবন বিফল হয় কৃষ্ণ সেবা বিনে ॥ 
উর্ধ অধঃ দশ দিকে যাহার বিভৃতি।  বস্কারী ঝঞ্চাট ভোগ সংসারের তরে। 
উ্ধরেতা সাধুগণ ধারে করে স্ততি ॥ ঝাপ দাও শীত্ত কৃষ্ণ-করুণ| সাগরে ॥ 
ধত খন্ধ.ন্বপে ধিনি পাঁলেন জগৎ। এতে স্বর তুষ্ট দ্রষ্টব্য অভিধানে । 

খাষি মুনি সবে ধার নমে দণ্ডবৎ॥ সৰ ত্যজি ভজ কৃষ্ণ গীতার প্রমাণে ॥ 
ক্টরূপে ধিনি সর্ব মঙ্গলের আলয়। .  টল টলে আযু পদ্ম পত্রা্থু মান। 


রূপে যিনি শেষে বিশ্ব করেন লয় ॥ 
নর সহ নদাদি সাগর সমুদয়। 
লীলাবৎ লীলাময় দেহে হয় লয়॥ 
এর সহ দর্বভূত করিয়া সঞ্জন। 

এ হুইয়! পুনঃ সর্ব করেন পালন ॥ 
এ হইয়া! শেষে যিনি করেন সংহার। 
এ প্রকার সৃষ্টি স্থিতি লয় বারেবার ॥ 
ও হুইয়া হন যিনি স্বষ্টির কারণ। 
ওরূপে জগতে পুনঃ দেন দরশন ॥ 
কর কার়মনোবাক্ে কৃষ্ে নমস্কার । 
করুণাসাগর ধিনি প্রকৃতির পার॥ 
থলত। ত্যঞজিয়। খু হও শীব্রকরি। 
থণে দয়া কতু নাহি করেন শ্রীহরি॥ 
গগ্ডগোলে পণ্ডশ্রম করি বার বার। 
গলেতে মায়ার ফন কেন পর আর।॥ 
ঘন ধন যাতায়াতে ক্লান্ত ন! হইর়]। 
ধনগ্তাম রাধাকান্তে ডাক না বসিয়! ॥ 
উয়ার লাগিল! ওয়! দিয়াছ ছাড়িয়!। 
উয়। যে কুগ্ডলী কৃষ্ণ গরিয়াছ ভুলিয়া ॥ , 
চরমের চতুরত| বিষয়ে বিরাগ। 

চতুর সে জন ধার কৃষে অনুরাগ ॥ 
ছাড়ি দারাপত্য বিষ বিষয়ে বিলাস । 
ছলনা তালিয়! কর কৃষ্ণ পদে আশ ॥ 


টেনে টুনে শীন্রকৃষ্ণ পদে কর দান॥ 
ঠিক ক'রে মন প্রাণ কৃষ্ণতে গছিলে। 
ঠিক জেনে! ঠকিতে না হয় কৌন কালে 
ডর নাহি রবে কিছু শগন শক্কার। 
ডরিবে শমন মন দর্শনে তোমার ॥ 

ঢাল খাঁড়াধারী কত দূত তব সাথে। 
টঙ্গেতে চলিবে তব রক্ষা হেতু পথে ॥ 
পত্ব যত্ব শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার না করি। 

নত ভাবে ভজিলে ভজিবেন শ্রীহরি ॥ 
তাই বলি ভাবে কৃষ্ণ করহ ভজন।. 
তরাধেন অন্তে দিয় অভয় চরণ॥ 
থাকিতে সময় মন ডাক কৃষ্ণ বলি। 
থেকন! লস হয়ে আদিয়াছে কলি ॥ 
দিব! নিশি নাম জপ নাম কর গার। 
দানধ্যান যজ্ঞার্দিতে গতি নাহি আর॥ 
ধন জন যৌবনাদি ক্ষণেকের জন্ত। 

ধন্য হও নাম লঃয়ে সার করি দৈত্য ॥ 
নামের মহিমা কভু বলা নাহি যায়। 
নামে দৃঢ়! মতি হ'লে নামী পাওয়া যায়॥ 


- পাইলে নামীকে হয় সংসারের ক্ষয়। 


পাপতাপ ঘুচে মন স্ুনিম্্ল হয় ॥ 
ফন্তুবৎ হয় জ্ঞান দেহাদি স্বজন। 
ফলাকাজ্জ। যাঁর, ঘোঁচে সংসার বন্ধন ॥ 


১৯৮ 


বরহ্ধ পদ তুচ্ছ হয় মুক্তি হয় শুক্তি। 
ব্রজভাবে কৃষ্ণ ভজনের হয় শক্তি ॥ 
ভজ মন তগবানেগুদ্ধ! ভক্তি দিয়! । 
ভর সিন্ধু হবে গার গোষ্পন ভাবিয়া! ॥ 
মদন মোহন কৃষ্ণ রান-গীলা! ছলে। 
মথিল কনর্পদর্প অতি অবহেলে ॥ 
যদি মন শ্মরশর চাহ এড়াইতে। 
যতন করহ কৃষ্ণ পিরীতি পাঁইতে ॥ 
রাখ রাধা-রমণ চরণে রতিমতি। 
রবেন! ছুর্গীতি শুদ্ধা হবে ভ্রষ্! মতি ॥ 
লোভ মোহ আদি করি রিপু ছয় জন। 
লইয়। না যাইবেক কুপথে কথন ॥ 
বদনেতে সদা! তাই কৃষ্ণ রুষ্ণ বল। 
বলিতে বলিতে ব্রজ-পথ গানে চল ॥ 
শান্তিময় কৃষ্ণ সর্ব শাস্তির আকর। 
স্টামল সুন্দর রূপ অতি মনোহর॥ 
ষড়ের্ব্যশালী কৃষ্ণ মুরলী বদন। 
_ষডদরশন যার করে অন্বেষণ ॥ 
সদানন্দ সদানন্দে থাকে বার নামে। 
সেবিলে যাহার পদ মুখ পরিণামে ॥ 
হর হরি এক করি ভর্জ সদ মন। 
হবে সংগতি দুঃখ হইবে মোচন ॥ 


ভক্তি 


[১৯শবর্ষ, ৯ম ১ম সংখ্যা 


ক্ষণ-গ্রভা সম এই জীবন যৌবন। 
ক্ষয় না করিয়া! কর কৃষ্ণের ভজন ॥ 
বর্ণ অনুক্রমে কৃষ্ণ স্তোত্র হ'ল সায়। 
কৃষ্ণ কৃষ বল মন দিন বৃথা যায় ॥ 
আদি বর্ণ স্বর, তার লাহীধা ব্যভীত। 
বঞ্জন যেমন নাহি হয় উচ্চারিত ॥ 
ভেমতি জানিবে এই বিশ্ব চরাচর। 
কৃষ্ণের অস্তিত্বে হয় নয়ন গোচর ॥ 
কৃষ্ণময় জগৎ দেখিতে যদি চাও। 
ভক্ত্যাঞ্জন গাঢ় করি নয়নে লাগাও॥ 
ভক্তি বিনা কলিষুগে নাহি গত্যন্তর। 
ভক্তি ভাবে কৃষ্ণ নাম জপ নিরন্তর ॥ 


আীকষ্ের প্রিয়তম ভকত যেমন। 


সংসারে আর কেহ নাহিক তেমন ॥ 
ব্রহ্ম শিব সন্বর্ষণ শ্রীপর্যান্ত করি। 
ভক্তের সমান জ্ঞান না করেন হরি ॥ 
আত্মাও তাহার তত প্রিয়তম নয়। 
উদ্ধবে শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্ট করিয়া কহয়॥ 
অতএব জেনে! মন রৃষ্টাশ্রর় বিনে। 
কোথাও নিবৃত্তি নাহি এ তিন তৃবনে ॥ 
এই নিবেদন কৃষ্ণ তোমার নিকটে। 
কর ত্রাগ ভূপতিরে এ তব মন্কটে॥ 
শ্রীতূপতিচরণ বন্ু। 





উপরোক্ত পদ্যস্থিত কতিপয় দুরূহ শব ও অক্ষরের আভিধানিক অর্থ। 
স্বকর-্নিজ কিরণ। খতম্গরব্ন্দ। ধদ্ধল্বিফু। খ-শিব। ফ্‌-সংহার কর্তা, 
মহাদেব । একবিফ। এল্রুত্র। ওস্রন্ধা। ওস্অনপ্ত। ওস্বিষয় স্পৃহা। 
ভাবেস্জন্থাগে। দৈস্তস্কাতরতা। ফন্তবৎস্অনারবৎ। গোম্পদ-” গরুর ক্ষ্র ঘার] 
থনিত গর্ভ। প্মর-শর্কনার্পের বাণ। ক্ষণপ্রত1স্বিছ্যৎ। ব্যঞ্জনস্ব্যঞ্রনবর্ণ। 
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“রাখে হরি ত মারে কে!” 


ই কথাটা ঞব সত্য। গত কয় দিব পূর্বের যে ঘটনাটা ঘটিয়াছে 
তাহাতে ইহার সম্যক উপলব্ধি হয়। 'শিউচরণ সাঁউ” একজন গাড়োয়ান, 
সে গরুর গাড়ী হাঁকে, তাহার বাটা উত্তর পশ্চিম প্রদেশের মৃজাপুর জেলায়। 
সে এদেশে অগ্ঠান্ত গাড়োয়ানের সঙ্গে একটা খেলার ঘর ভাড়া করিয়া 
থাকে। খোলার ঘরেরই একপাশে একটা একচালার মতন আছে তাহাতে 
তাহার বলদ গ্োড়াটা থাঁকে, গাড়ী কখন সদর রাস্তার ধারে কখন বা 
নর্দামায় পড়িয়া থাকে । প্রাতে উঠিয়। সে তাহার গাড়ী লইয়া তাঁহার 
বাধা হইতে বাছির হয়, সারাদিন ভাড়। খায়! রোজগার করে, মন্ধ্যাবেবা 
আবার সে ভাতার সেই খোলার ঘরে ফিরিয়। আসিয়া প্রথমে তাহার 
বলদের জাঁব দেয়, তারপর নিজ্গে রন্ধনাদি করিয়া আহার করে। কোন দিন 
কোন সঙ্গী মাসে ত কিছুক্ষণ দেশের গল্প করে, না হয় আহারাদির পর 
তাহার সেই ছারপোঁক! যুক্ত চারপাইএর উপর শয়ন করিয়া সেই সুদুর 
পশ্চিম প্রদেশের একটা গ্রামের একটী কুটারের স্বপ্ন দেখিক্না রাব্রি প্রভাত 
করে। এদেশে তার দেশের ২৪ জন লোক বাতীত আপনার জন বলিতে 
কেহই নাই। গহত ৫৬ দিবম হইতে সে এক ব্যক্কির পাঁজ! ভাঙ্গিয়া ইট 
বহিবার ঠিক| লয়, পাজাটা নিকটস্থ জলাঁর মাঝে । দেখান হইতে সে নিজেই 
পাঁজা ভাঙ্গিয়। গাঁড়ীতে ইট বোঝাই করে, পরে গাড়ী হাকাইয়া গ্রামের 
মধো সেই ব্যক্তির বাটীতে খালাম করিয়! আবার নেই ইটের জন্ত জলায় 
যায়। গত কলা বেল! ৮টার সময় সে গাড়ী লইয়া! জলায় যায়, সেখানে 
গরুগুলি ছাগিয়!। দিয়। গাড়ী পাজার নিকট রাখিয়া ইট ভাঙ্গিতে আরম্ত 
করে। সবেমাত্র 'একখানি ইট টানিয়াছে 'এমন সময়ে ছাতের আঙুলে সেই 
গাজার ভিতর হইতে ভগানক সর্প দংশন করে। দংশন মাত্রেই দে তাড়া- 
তাড়ি তাহার চাবুকের চামড়া দিয়া হাতের কব্‌জীতে নিজেই একটা বাধন 
দেয়, তাহার উদ্দেশ যে সর্পবিষ যাহাতে তাহার সমন্ড শরীরের ভিতর 
ব্যাপ্ত হইতে না পারে। বীধন দিয়! সে তৎক্ষণাৎ তাহার গাড়ীতে গরু 
জোড়াটা ভুড়ি! গাড়ী লইয়া গ্রামের মধ্যে আপসিবার জন্য গরু হণাকাইয়া 
দেয়। কিন্তু কতকদুর আমিয়া তাহার শরীর এত ছুর্বণ হইয়া পড়ে যে, সে 
গাড়ীতেই শুইয়া পড়ে। সেখানে গ্রামের ২৩ জন বালক উপাস্থৃত ছিল, 
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তাহার! হঠাৎ গরুর গাড়ীতে বসিয়৷ বলিয়া গাঁড়োয়ানকে ঢলিয় পড়িতে দেখিয়া 

গাড়ীর নিকট উপস্থিত হয় ও গাড়োয়ানকে কারণ জিজ্ঞাসা! করে, সে অতি 
কষ্টে উত্তর দেয় যে, তাহার আঙ্গুলে সর্প দংশন করিয়াছে। এই বঙিয়াই 
শিউচরণ তাহার গাড়ীর উপর একেবারে চলিয়া পড়ে। বালকের! তখন 
পরামর্শ করিতে থাকে যে, কোন্‌ উপায়ে একজন সর্পচিকিৎসক রো! পাঁওয়! 
যায়, কিন্ত এ প্রকারের লোক যেখানে সেখানে পাওয়! যায় না। কাজেই 
বালকের! ইতত্ততঃ করিতেছিল। ব!লকদিগের পরোপকার বৃন্তি বৃদ্ধদিগের 
' অপেক্ষ! প্রবল, কিন্ত তাহাদের ত আর প্রবীনদের স্তায় অভিজ্ঞতা নাই ম্ৃতরাং 
চট করিয়া! একটা মীমাংসায় তাঁহার! উপনীত হইতে পারিতেছিল না। কিন্ত 
এদিকে সময়ও সংক্ষেপ, অধিকক্ষণ বিলম্বে রোগীর প্রাণনাশের সম্ভাবনা । 
ভগবান যাঁহাকে রক্ষা করেন, তাহার বিনাশ কোথায়? যখন বালকদের & 
অবস্থা, শিউচরণ গাড়ীর উপর অচেতন, তখন মেই স্থানে একজন লেক আসিয়া 
উপস্থিত হইল। লোকটাকে দেখিতে দামান্ত লোকের হ্টায়। একখানি আধময়ল| 
উড়ানি কাধের উপর এবং পায়ে চটী জুতা ও হাতে একটা ছা, ছাতাঁটা তখনও 
খোল! হয় নাই বগলেই রক্ষিত। দে আসিয়াই গাড়োয়ানের অবস্থা বুঝিয়াছিল 
থে ইহাকে সর্পনংশন করিয়াছে, সে তৎক্ষণাৎ এ বালকদিগের দ্বার! গাড়ো- 
য়ানকে নিচে একটা বৃক্ষতলায় আনিয়! দাড় করাইল এবং বালকদ্দিগকে বগিল 
*তোমর! ইহাকে এই প্রকারে কিছুক্ষণ ধর, আমি ইচার হাতের বাঁধন খুলিয়া 
দিয়া মন্ত্র পাঠ করিব ।* অর্দঘণ্টা সময় মন্ত্র পাঠের পর ক্রমে শিউচরণের চৈতন্ত 
হইতে লাগিল, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সে সুস্থ হইয়া গেল। তখন রোজ! 
তাহাকে তাহার অবস্থা জিজ্ঞান! করায় মে বলিল প্দামান্ত দুর্বলত| ভিন্ন 
অন্ত গ্রকার অন্ুস্থতা আর তাহার দেহে নাই।* সেই রোজা তথন শিউ- 
চরণকে দে দিবদ কিছুমাত্র আহার করিতে নিষেধ করিণ এবং তাহাকে 
আর কোন ভয় নাই বলিয়! আশ্বীম দিল। তারপর শিউচরণ তাঁহার গাড়ী 
লইয়! গন্তব্য স্থানে চলিয়া! গেল। রোজ1ও চলিয়! যাইবার উপক্রম করায় 
গাড়ার অনেক লোক যাহার! এ সময়ের মধ্যে এ স্থানে জমায়েত হইয়াছিল 
তাহার! বিশেষ ভাবে এ রোজার পরিচয় জিজ্ঞাস! করিল কিন্ত সে কিছুতেই 
তাহ গ্রকাঁশ করিল না। কেবল মাত্র সকলের নিকট ক্ষম| ভিক্ষা! করিল এবং 
বলিল "ম্হাশয় পরিচয় দিলে যখনই কোথাও ও প্রকার সর্পনংশন হইবে 
তখনি নকলে আমার জন্ত আমার ঠিকানায় যাইবে কিন্তু আমি অধিকাংশ 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ]. : বৈষ্ঞব-ব্রত-তালিকা ২০১ 


সময় একস্থানে থাকিনা সুতরাং লোককে হতাম হুইয়৷ ফিরিতে হুইবে, 
অথচ আমার আশায় অন্ত রোজার চেষ্টাও হইবে না, পরে যখন আমাকে 
পাওয়! যাইবার কোন সম্ভাবন! থাকিবে না দেখিবে, তখন অন্ত চেষ্টা হইবে, 
ইতিমধ্যে অনেক স্থলেই এই অকারণ বিলম্বে রোগী প্রাণনাশ হইবার সম্ভ।বনা। 
হয়ত প্রথম হইতে অপর চিকিৎমকের অনুসন্ধান করিলে রোগীর মৃত্যু না 
হইতেও পাঁরিত। আর মহুশয়গণ, যাহাকে শ্রীহরি রাখিবেন দে'আমার 
মতন আর এক জনকে পাঁইবে। মনুষ্য ত উপলক্ষ মাত্র, যার কার্ধ্য তিনিই: 
করেন।* উপরোক্ত কথার পর রোজা চলিয়া! গেল। জনতার মধ্যে স্থানীয় 
গাঠশালার গুরুমহাশয় ছিলেন, তিনিও একজন ছোট খাট ওস্তাদ, অনেক 
মন্ত্র তন্ত্র জানেন, তাঁহার অভিমত যে, ষেব্ধপ অবস্থায় রোগী উপস্থিত হইয়াছিল 
. তাহাতে এত অন্ন সময়ের মধ্যে রোগীকে এ প্রকার একেবারে আরোগ্য 
করা যেমেরোজার কর্ম নহে, তবে শ্রাহরির দয়ায় সবই সম্ভব। আমর! 
মায়ামুগ্ধ, জীব, দয়াময় হরি হাতের কাছে আসিয়া ধরা দিতে চাহিলেও আমর! 
ধরি কৈ, বা পারি কৈ?” 





শ্রীদতীশচন্্র ঘে|ষ বাগুই 


বৈষ্ঞব-ব্রত-তালিকা। 
( বঙ্গাব্দ ১৩২৮, চৈতন্যাব্ ৪৩৬।৪৩৭ 1) 


. বৈশাখ। 
শ্ীরামনবমী ওর! শনিবার । 
একাদশী ৫ই মোৌমবার। 
প্র টবলদেবের রাসযাত্র! ৯ই শুক্রবার। 
একাদণী ২০এ মঙ্গলবার। 
অক্ষয় তৃতীয়া, শ্ীপ্ীকষের চন্দনযাত! ২৭এ মঙ্গলবার। 
জহু সপ্তমী | ৩১এ শনিবার । 
জ্যোষ্ট | 
একাদশী ৪ঠ| বুধবার। 
প্রীপীনৃসিংহচতুদদিশী ৬ই শুক্রবার। 


২৫--৫ 





২০২ 


জীগ্রীকফের পু্প দোনযান্রা 


একাদনী 


একাদশী. 


জীপ্রীজগননাধদেবের ম।নযান্র! 


একাদণী 


শ্রীই্রজগয়াথদেবের রথযা্র| 
প্ীত্রীজগন্নাথদেবের পুনর্যাবা 


শয়নৈকাদশীর উপবাস 


. মধ্যরাত ১২৪১ মিনিটের পর ্রপ্রীহরির শয়ন 


চাতুর্ান্তরতারস্ত 


একাদশী 
একাদশী 


শ্ীপ্রকষ্ের ঝুলন যাত্রারস্ত 


 আশ্রীকঞ্ণের পবিতারোপণ 


প্ত্রীকৃষ্ণের ঝুলনযাত্র! মমাপন 


ভ্রীপ্রীবলদেবের জন্মধান্র। 


শ্রঞ্ীদন্মাই্মীব্রত 
একাদশী 
শীশ্রীরাধাই্মীত্রত 


একাদণী ( ব্ঞ্জলী মহাঘাদশী) 
মধান্ধের্রবামনদেবের জন্মপূজাদি 
সায়ংকালে শ্রী শ্ীহরির পার্্পরিবর্তন 


একাদশী 


প্রতীয়ামচন্জের বিজয়োৎসব 


ভক্তি ॥ঁ ১৯শ বর্ধ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 





৭ই শনিবার। 
১৯এ বৃহস্পতিবার । 


২র! বৃহ্পতিবার। 
৬ই দোৌমবার। 
১৭ই শুক্রবার। 
২৩এ বৃহস্পতিবার । 
৩ এ বৃহস্পতিবার । 


৩১এ শুক্রবার। . 


১৫ই রবিবার। 
২৯এ রবিবার 


৩*এ সোমবার 


২রা বুহম্পতঠিবার। 


১০ই শুক্তবার। 
১৩ই দোমবার। 
২৪এ শুক্রবার। 


২৮এ মঙ্গলবার 
পরদিন ২৯এ বুধবার 
প্রাতে ৭টার মধ্যে পারণ 


 ৯২ই বুধবার। 


২৫এ মঙ্গলবার । 
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একাদশী . ২৬এ বুধবার । 

প্রীশ্ীকফের শরতরসযাতর| ৩১এ রবিবার। 
ক্াণ্তিক। 

একাদশী ১*ই বৃহস্পতিবার 

গোবর্ধনযাত্রা ব| অন্নকূট ১৪ই োমবার। 

গোপাষ্টমী ২২এ মঙ্গলবার । 

উতানৈকাদণী ভীম্মপঞ্চকা রম্ত ২৫এ শুক্রবার । 

ইংবেলা। ১1২৪ মিঃ গতে শ্রীশ্রীরির উত্থান ও 

রথযাত্রা । ২৬এ শনিবার । 

চাতুর্খান্তব্রত সমাপন | 

শ্ীশ্রীরষ্ণের রাযাত্রা ২৯এ মঙ্গলবার । 

অগ্রহাম্ণ। 

একাদণী নই শুক্রবার 

একাদশী ২৫এ রবিবার । 
পৌম। 

একাদশী ২৫এ সোমবার । (ক) 

পুযাডিষেক যারা ২৯এ শুক্রবার 
সা । 

একাদশী ৯ই সোমবার । 

বসন্ত পঞ্চমী-_শ্রী্রীকষ্ণার্চন ২৯এ বৃহম্পতিবার। 

মাকরী সগ্মী, প্রী্রীঅদ্বৈত প্রভুর আবির্ভাবোৎমৰ  ২১এ শনিবাঁর। 

ভৈমী একাদশী ২৫এ বুধবার। 

শীশ্রীনিত্যানন্ প্রভুর আবির্ভাবোৎনব ২৭এ শুক্রবার। 
ফান্ভতন। 

একাদশী ১*ই বুধবার। . 

শ্ীগ্রশিবরাত্রিব্রত ১৩ই শনিবার । 

একাদশী ২৫এ বৃহস্পতিবার । 

আরমর্দকীন্রত প্ীপ্রীগোবি্দীর্চন ২৬এ শুক্রবার। 


২০৪ . ভক্তি ' [১৯শ বর্ষ, ৯ম ১০ম সংখ্যা 


শ্ীশ্রীগৌর পুণিমা শ্রীমন্মহাগ্রভুর আবির্ভা- ? 





বোৎসব--ভ্ী্রীরুষ্ণের দৌঁলযাজ। ২৯এ সোমবার । 
৪৩৭ ৈতম্যাব্দ আরজ | 

জৈত্র। 
একাদশী | ১০ই শুক্রবার। 
গ্ররামনবমী ২৩এ বৃহস্পতিবার । 
একাদশী | ৃ _ ২৫এ শনিবার। 
শী্ীবলদেবের রাযাতরা ২৮এ মঙ্গলবার। 


(ক) কোন কোন পঞ্জিকাতে পরদিন ২৬এ পৌষ জয়ন্তী মহাদ্বাদশী 
লিখিত হইয়াছে উহ! সম্পূর্ণ ভ্রম। বিষুঃমন্ত্রে দীক্ষিত যতিধর্মপরায়ণ| (বিধবা) 
দ্বিজপত্বীগণেরও এই নিয়মে উপবাস হইবে। কিছু জিজ্ঞান্ত থাকিলে ১৬১নং 
হারিসনরোড, "সম্পাদক ভাগবত ধর্মমমণ্ুল” এই ঠিকানায় পত্র লিখিতে হইবে। 


শ্রীনামদেব জী। 


ভক্তমান গ্রন্থে বহু ভক্তের জীবনী আছে, আমর! ক্রমে ২১টা জীবনী ভক্ত 
গাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিবার চেষ্টা করিব, আন দাক্ষিণাত্য গ্রদেশস্থ 
শ্ররঙ্কপত্তনের নিকটবর্থী কোন গ্রামের প্নামদেব” নামক একজন পরম 
ভগবদ্তক্ত মাধকের জীবনী সম্বন্ধে আলোচনার প্রবৃত্ত হইলাম। ইহার সম্বন্ধে 
ভক্তমাল গ্রন্থ ব্যতিত অন্ত কোনও স্থলে বিশেষ কোনও আলোচন! দেখিতে 
পাওয়া যায় না কাজেই ভক্তমালের- বঙগিত মতাহুদারেই আমর! বথ! শক্তি 
- আলোচন। করিব। * ৃ 

নামদেবের জন্ম বৃত্বান্ত অতিশয় রহস্তপূর্ণ, ইহার মাতামহের নাম বাঁমদেব, 
ইনি জাঠিতে ব্রাহ্মণ হইলেও ব্রাঙ্মণেতর কোনও নীচকার্ধা দ্বারা কোন রকমে 
দিনগাত করিতেন। কিন্তু এত কষ্টের মধ্যেও তাহার ভগবন্তক্কির কিছুমাত্র 
ন্যুনত! দেখা যায় না। ভক্তমালে বর্ণিত আছে-__ 


বলা বাহুল্য "জীবিষুপ্রিয়া পত্রিকা" হইতে এ মন্দ আমর] যথেষ্ঠ সাহাধ্য পাইগ্াছি। 
ও . (লেখক) 


বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ ] শ্রীনাধ্দেব জী . ২০৫ 


স্পা 


প্বামদেব নাম সাঁধু ছিপি কর্ম করি” 
কাল গুজরাণ, করে কৃষ্ধে মন ধরি ॥ 





: বামদের কোথায় বিবাহ করেন তাহার কোনও বর্ণন! নাই। অর বয়সে 
১টা মাত্র কন্ঠ রাখিয়! সাহার স্ত্রী পরলোক গতা হন। কন্তাটাও বিবাহের 
কিছুদিন পরেই বিধবা হয়। ভবিষ্যং বিসয় সম্পূর্ণ অজ্ঞাত মানব জানে না যে, 
কোন্‌ বিপদ সুত্র ধরিয়! পরম সম্পন্নের আবির্ভাব ধীরে ধীরে হইতে আ'রন্ত 
হয়। এত ছুঃখ কষ্টেও বামদেবের মন কখনও চঞ্চল হয় নাই কিন্তু কন্তাঁটার 
বৈধব্য দশ। দেখিয়। বামদের যথার্থ ই অতিশয় কাতর হইয়। ছিলেন। বাঁমদেবের 
গৃহে গ্রীবিগ্রহ সেবা বর্তমান, তাহার আপন বলিত্তেত একমাত্র এই বিধবা 
কন্তা, কে সেব! চালাইবে, কিপ্রকারে সেবা চলিবে এই সব ভাঁবিয়! শেষে স্থির 
করিলেন যে, নিজের এ বিধব! কন্তাটাকেই গ্রভুর সেবায় নিযুক্ত করিবেন। 
কাঁলে তাহাই হইল। উপযুক্ত পিতার স্ুপিক্ষায় কণ্তাটা অন্পদিন মধ্যেই ভগবানের 
সেবায় সুনিপুণ। হইয়া উঠিল। কিছুদিন এই ভাঁবে যাঁয় হঠাৎ-_ 

"সেবা পরিচর্যা! আদি করিতে করিতে। 
রুপা জেশ চৈল, হরি চাহে বর দিতে |? 
ভগবান একদিন কন্ঠার নিকট গ্রকট হইয়া উহাকে বর দিতে চাহিলেন। 
একে স্ত্রী জাতি তাহাতে অল্প বয়ন, কিসে ভাল কিসে মন্দ হয় কিছুই জানে না 
শ্রীভগবানের বর দিতে চাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেও তাহার নিকট একটা পুত্র কামনা 
করিয়া বিল, শ্রীগবানও ভক্তের প্রার্থনা বুঝিয়া “তথাস্ত* বলিয়া অস্তহিত 
হইলেন 
এ দিকে যে এত বড় একট] ঘটনা ঘটিয়া গেল বামদেব তাহার কিছুই 
জানিতে গারিলেন না। সময় কাহারও হাত ধরা নয়, সে অগ্রপশ্চাৎ কিছু ন! 
দেখিয়া! সমান ভাবে অবিরাম গতিতে চলিয়! যায়। কালক্রমে বাঁমদেবের সেই 
বিধবা কন্তার গর্ভে একটা পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিল। এতক্ষণে বাঁমদেবের 
চৈতন্ত হইল। তিনি লজ্জায় মৃতগ্রায় হইয়! ভগবানের লীল!-রহস্ত চিন্তা করিতে 
লাগিলেন। একদিন শেষ রাত্রিতে বামদের স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন তীহার 
গৃহস্থিত গ্রবিগ্রহ মচল অবস্থায় তাহার নিকট আসিয়া বণিতেছেন- 


মোর বরে তোমার কন্তার হৈল গর্ভ। 
মোর আজ্ঞা! তব যশ নাহি হবে খর্ব ॥” 


২০৬ ভক্তি [১৯শবর্ব৯ম১০ম সংখ্যা 





আরও বলিলেন-_- 
"তব কন্তা ছৃষ্টা নহে লজ্জা নাহি পাবে।” 
বামদের চমকিত হইয়া একেবারে উঠিয়া বসিলেন। মনে মনে বলিতে 
লাগিলেন একি ঠাকুর! একি থেল1, সত্য সত্যই কি এই অধমকে লইয়া ' 
তোমার লীলা মাহাত্মা গ্রচারের সঃন| করিয়াছ।” তাড়াতাড়ি শযা! ত্যাগ 
করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি স্মাপন পুর্ধক নবজাত শিশুটাকে দেখিয়া! আঁমিলেন, 
শ্রীভগবানের কপার জন্ম হইয়াছে বলিয়। এবং কালে ইনার দ্বারা ভগবস্নাম 
মাহাত্ম্য প্রচার হইবে বুঝিয়া তাঁহার নাগ রাঁখিলেন "নামদেব | 
বালক দিন দিন শশিকলার ন্যায় বঞ্ধিত হইয়া! অল্পবয়মেই নানা শাস্ত্রে 
স্থপগ্ডিত হইয়াছিলেন শুধু পণ্ডিত নয়, সর্বজন সমাজে পরম ভাগবত বণিয়| 
_ পরিচিত হইলেন। সঙ্গী বালকশণ অন্থান্ত ক্রিয়া রত হইত বটে কিন্তু নামদেব 
বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণ সেবার অনুকূল নানাবিধ. থেসায় সর্বদা মগ্ন 
থাকিতেন। কিছুদিন এই ভাবে গেলে ষথাশান্ত্র বিধানে বামদেব নামদেবের 
উপনয়ন সংস্কার করিয়! দিলেন। এখন ইহার এক মহ! আব্বার যে "আমি 
কুষ্ণ দেবা করিব ।* মাতামহ বামদেবও “একটু বড় হইলেই তোমাকে কৃষ্ণ 
সেবায় নিযুক্ত করিব" বলিয়! প্রতি নিবৃত্ত করিলেন। 
একদিন বিশেষ কার্য বশতঃ বামদের গ্রামান্তরে গমন করিতে বাসনা 
করিয়! শিশু দৌহিত্রেরে ডাকিয়া বলিলেন, বৎস !_- 
“ুই তিন দিন দুই পশ্চাতে আদিব। 
ঠাকুরের সেবা! পুজা! ছুগ্ধ থা ওয়াইব ॥ 
মাতামহ্ের আদেশ শ্রবণে এতদিনে চিরবাঞ্চিত শ্রাকুঞ্চ-সেবার অধিকারী 
হইলেন এই ভাবিয়! নামদেব ক্রমে পবিত্র ও শ্রন্ধাপুতঃ হৃদয়ে শ্রীবিগ্রহথের পুষ্গা 
সমাপন করিয়া দুগ্ধ আনয়ন পূর্বক চুল্পির উপর সংগ্কাপন করিলেন কিন্তু দুগ্ধ 
নাড়িয়! মিষ্টারাদি সংযোগ পূর্বক শ্রীবিগ্রহকে নিবেদন করিতে হইবে সে কথ 
ভুলিয়া, সেবা প্রাপ্তি জনিত আনন্দে একেবারে বিভোর হইয়া গেলেন। এদিকে 
দুগ্ধ নষ্ট হইয়! যায় দেখিয়া! নামদেবের-- 
“মাতা কহে বাপু ঢগ্ধ হইল, উতার।* 
মাতৃবাঁক্ঃ প্ররুতিস্থ হইয়া দুগ্ধ উদর্তন পুর্র্বক তাহাতে দর্কর! খণ্ড উত্তম 
রূপে মিশ্রিত করিয়া শীতল করগানন্তর ঠাকুরের সম্মথে রাধিয়া করজোড়ে 
বললেন “গ্রভে1, হুগ্ধ ভোজন করছ। বালক নামদেব জানিতেন ন1 যে, তাহার 
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মাতামহ ঠাকুরের সন্গুধে ভোগের দ্রব্যাদি রাখিয়া নিবেদন করিয়া দিতেন 
তাহাতেই ঠাকুরের ভৌজন হইত। নাঁমদেব ভাঁবিলেন আমরাও যেমন হাতে 
তুলিয়া খাগ্দ্রব্য ভোজন করি ঠাকুরও বুঝি তেমন করিয়াই ভোঙ্গন করেন। 
তাই কাতর ভাবে বলিতে লাগিলেন, প্রভো !_- 
্রীহন্তে তুলিয়া পান কর কৃপ1 করি।* 

নামদেব হাত জোড় করিয়া বিগ্রহের বদন পানে চাহিয়া আছেন কিন্ত বিগ্রহ 
দুগ্ধ তোজনও করিতেছেন না কোন উত্তরও দিতেছেন না, তখন নামদেব 
ভাঁবিলেন বুঝি হাতে করিয়া! ঠাকুরের মুখে তুলিয়া দিতে হয় তাই আবার 
বলিলেন, যদি তুমি নিজে তুলিয়া না খাও তবে-_ 

প* ঞ তুলিয়া মুঞ্ি ধরে শ্ীবদনে |” 
তথাপি কোন উত্তর নাই দেখিয়া! একটু উচ্গৈংস্বরে বলিলেন-_ 
প্মুদু হাস্য কর দুগ্ধ নাহি খাও কেনে ॥* 

দাদ] মহাশয় তোমাকে গ্রত্যহ খাওয়াইতেন, আমি নূতন লোক আজ আমার 
নিকট থাইতে তোমার লঙ্জ! হইতেছে? আচ্ছা, আমি এই ছৃগ্ধ ও মিষ্টার রাখিয়া 
বাহিরে গেলাম তুমি আনন্দে ভোজন কর। এই বলিয়া! নামদেব শ্রীবিগ্রহের 
সম্ুে সমস্ত রাখিয়া বাহিরে গেলেন এবং বাহিরে বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন 
আমার সঙ্গে মীধবের পরিচন্ন নাই, তাই আমার সম্মুথে খাইলেন না এতক্ষণে 
বৌঁধ হয় খাইয়!ছেন। এই ভাবিয়! উকি মারিয়া দেখিলেন যেমন দুগ্ধ, তেমনই 
রহিয়াছে । তথন যথার্থ ই বালক নামদেবের মনে বিশেষ দুঃখ হইল, তাবিলেন 
দাদ! মহাশয় ঠাকুরকে ছুগ্ধ খাওয়াইতে বলিয়া গেলেন আমি তো খাওয়াইতে 
পারিতেছি না, দাদ মহাশয় আসিয়া আমাকে কি বলিবেন। একবার ভাবেন 
মাঁকে ডাকিয়। সকল ব্যাপার খুলিয়া বগেন_-আবার ভাবেন না আর একবার 
বিশেষ করিয়া ঠাকুরকে বলিয়া দেখি, এইরূপ নান! প্রকার ভাবিতে ভাবিতে 
বিগ্রহের নিকট উপস্থিত হইয়া! বণিলেন-প্প্রভূ! আমার দাদার নিকট তুমি 
সকলই খাও, আমি কি দৌষ করিয়াছি যে, আমার নিকট থাইতেছ না, দাদ! 
তৌমাকে থাওয়াইবার কথা বলিয়। গিয়াছেন এখন যদি না খাও তবে দাদা 
আমিলে আমি তীহীকে কি বলিব। যদি নিতান্তই তুমি আমার ছুগ্ধ না থাও 
তৰে নিশ্চয় জানিও আজ আমি তোমার সনে প্রাণ ত্যাগ করিব।” . 

এত বলিয়াও খন কিছু হইল ন| তথন বালক নামদেব একখানি ছুরিক! 
গণ পূর্বক যেমন গলদেশে মাঁঘাত করিতে যাইবেন অমনি ভাবগ্রাহী জনার্দিন 
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বামহত্তে বালকের হস্ত ধারণ করিয়। দক্ষিণ হস্তে দেই ছুগ্ধ পান করিলেন। 
এবার আর নামদেবের আনন্দ ধরে ন1। তিনি ঠাকুরকে তৌজন করিতে দেখি 
ভক্তি ভরে প্রণাম পূর্বক 'অন্তান্ত সেবার কার্ধা সমাপনাস্তে অবশিষ্ট ছু লইয়া 
প্রস্থান করিলেন। এই ভাবে তিন দিন শ্্ীবিগ্রছের সেবা করিলে তীহার 
মাতামহ বামদেব গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়! নামদেবকে জ্িজ্ঞস। করিলেন “বৎম 
নামদেব | ঠাকুর দেবার কোন বিদ্ন হয় নাই তে!?" দাদা মহাশয়ের প্রশ্ন 
শুনিয়া ্‌ 
"্নামদেব কহে ঠাকুরেরে খাওয়াইয়া। 
প্রসাদ রাখ্য।ছি ধর্য! তোমার লাগিয়! ॥* 
এই বলিয়! শ্রুবিগ্রহের সেবাবশি্ট দুগ্ধ মাতামহ বাঁমদেবের সন্ুথে 
রাখিলেন। | 
বামদেব দেখিয়া বলিলেন “ঠাকুর কি নিজে দুগ্ধ ভোজন করিয়াছেন, না 
তুমি থাইয়! অবশিষ্ট রাখিয়াছ ?" বাঁক নামদেব এই কথ| শুনিয়া! ঠাকুর সেব1 
সম্বন্ধে যাহ! যাহা ঘটয়া! হিল মানুপৃর্বিক মমন্ত দাদ! মহাশয়ের নিকট বলিলেন। 
কিন্তু বালকের কণায় বিশ্বান করিতে ন|পারিয়া বামদেব বলিলেন "আচ্ছা 
আমায় দেখাইতে পার যে ঠাকুর নিষ্ধে হাতে ঢুগ তোজন করিয়াছেন?" : 
নামদেব বলিলেন “1 কাঁলই দেখাইব 1” 
গর দিবস পূর্বের ন্যায় ছুগ্ধ লইয়! নামদেব ঠাকুরের মন্দুখে রাধিয়। বলিলেন 
--পগ্রভু ভোজন কর, আমার দাদা তোমার ভোজন কর! বিশ্বাস করিতেছেন 
-না, শীত্র ভোজন করিয়! দাঁদার ভ্রম দূর কর।” এট বলিয়! বালক ক্রন্দন 
করিতে লাগিলে ঠাকুর পূর্ব পূর্ব দিনের ন্যায় সেই দুগ্ধ গ্রহণ পূর্বক ভোজন 
করিলেন। বামদেব দুর হইতে এই অদ্ভুত ব্যপার দর্খন করিয়া আপনাকে শত 
শত ধিক্কার গ্রদান পূর্বক নামদেবকে বলিলেন “বৎস নামদেব! তুমিই বার্থ 
ঠাকুরের প্রিয় সেবক, আমি এতদিন পর্যান্ত সেবা পূজা করিয়া! যাহ! করিতে 
পারি নাই তুমি মাত্র তিন দিন সেব| করিয়াই তাহা অনায়াশে করিয়াছ, ধন 
তোমার তক্তি, আর ধন্ত তোমার সেবা পরিপাটী। আজ হইতে তোমার 
উপরই শ্রীবিগ্রছের সেবার সম্পূর্ন ভার রহিল, তু মনের মত তোমার ঠাকুরকে 
খাওয়াও । এই বলিয়! বামদের প্রেম-বিহ্বল ভাবে বারক নামদেবকে আলিগন 
করিয়! শ্ীবিগ্রছের প্রতি চাহিয়! তক্ষি গদ গদ কঠে স্তবপাঠ করিতে লাগিলেন। 
ক্রমশঃ. 


“ভক্তি” ১৯ বর্ষ, ১১শ সংখা, আষাঢ়, ১৩২৮ সাল। 
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দাহা! ঢল ঢল চাহনি, অত্ুঙ্জল মুখ খানি, 
পুর্ণচন্্র ক্ষয় হয় লাজে। 

কিব! মনোহর বূপ, ভূবন ক্নূপের ভপ, 
বেন কোটা কনর্গ বিরাঁজে ! 

এমন সুন্দর বপু, ত্রিহ্বনে নাহি কু, 
আদি-প্রেম রসের মুরতি | 

রূপ রসে মাথা মাথি, কি সুন্দর প্রেম-আখি, 
গ্রীগৌরাঙ্গ নবদীপ-পতি ॥ 

অতি মনোহর বেশ, সুন্বর টাচর কেশ, 
শীশ্রবিষুপ্রিয়েশ গৌরাঙ্গ । 

কিবা সে সুন্দর নানা, তুলনার নাহি ভাষা, 
হলনা হয় ছন্দ ভঙ্গ ॥ 

অতি শোভা যুগ্ন তুরু, হৃদি করে দুরু দুর, 
কি সুন্দর গৌর গুধমণি। 

কত মৃধা গণ্ড দেশে, সদ! মূছ মু হাসে, 
ওষ্ঠ ঘষ্ বিশ্বফল জিনি॥ 

কত না সুন্দর গ্রীবা, উপম! দিব বা কিবা, 
উপমেয় নাহি কদাচিত। 

অপূর্ব মে বক্ষদেশ, নেহারিলে প্রেমাবেশ, 
ভব ক্লেখ হয় দূরীভূত ॥ 

ভূজ যুগ স্থশোভিত, তাহে আজানুলদ্বিত, 
কটিশোভ। অতি নিরুপম। 

উপমা না হয় শেষ, করী শুও উরুদেশ, 
প্রীগৌরাঙ্গ রূপ মনোরম ! 


২১০ ্‌ ভক্তি  [১৯শবর্ষ, ১১শ সংখ্যা 


জিনি স্থল কোকনদ, অত্যুজ্জল যুগ্ম পদ, 
চন্ত্র জ্যোতি নখরে প্রকাশে। ও 

গ্রগৌরাঙ্গ রূপ রাশি, রূপ রসে মনমিশি, 
দিবা নিশি রহ প্রেমাবেশে ॥ 

গৌরচন্ত্র রপ-নুধা, দূর করে ভব-কষুধা, 
নিত্যানন্দ হৃদে দদ| রছে। 

দান নরোত্বম কছে, যতদিন গ্রাণ দেছে, 
থাঁকি যেন গৌর-রূপ-মোহে । 


শ্রীনরোত্তম দাম অধিকারী 


রয়দাসীসম্প্রদায় 


রয়দাদী সম্প্রদায় প্রসিদ্ধ। এই রয়দান রামানন্দ স্বামীর শিষ্য। 
ইহাকে শিখদের গ্রন্থে রবিদান বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। রয়দাদ 
জাতিতে চামার, স্থপপ্ডিত ও স্ুলেখক বলিয়! ইনি প্রসিদ্ধ ছিলেন। স্বক্লাতি 
ভিন্ন অন্ত কোনও জাতির মধো ইহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল না। ভক্তমালে 
রয়দাসের জীবন-বৃ্তান্ত সবিশেষ বর্ণিত আছে। প্রবাদ, রয়দদের রচিত : 
কোনও কোনও গ্রন্থ গুজরাঠে শিখের! আপন আপন আদি গ্রন্থের মধ্যে সঙন্গি- 
বেশ করিয়াছেন। কাশীধামন্থ শিখের1 যে সকল শ্তব ও গান পাঠ করে, 
তাহাদের অধিকাংশ রয়দাসের রচিত। : ভক্তমাল ভিন্ন অন্ত ঠোঁনও গ্রন্থে ব 
ইতিহানে রয়দাসের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। এ মশ্্রদায় কেবল নামেই পৃথক্‌, 
কিন্ত ইহাদের আচরণ ও সাঁধন-প্রণালীতে রামানন্দী সন্প্রনায়ের দহিত কোনও 
বিভিন্ততা নাই। সমস্তই রামানন্দী সম্প্রদায়ের অন্থরূপ। এই সম্প্রদায় 
জাতিভেদ মানেন ন!। রামানন্দের মতামুদারেই ইহার! সাধন ভজন করেন। 

ইহার জন্ম সম্বন্ধে একটি গল্প আছে। রামানন্দ স্বামীর এক সন ব্র্ষচারী- 
ব্রাহ্মণ শিষ্য পাঁচ জন ব্রাহ্মণের বাড়ীতে তিক্ষ! করিয়া আনিতেন। গুরু উহ! 
রন্ধন করিয়া! ভগবানকে নিবেদন করিতেন ও নিবেদিত অন্ন স্বয়ং গ্রহণ 
করিতেন। 


আষাঢ় ] রয়দাসীসন্প্রদায় ২১১ 


একদিন বৃষ্টির সন্ত ব্রহ্মটারী ব্রাহ্মণ শিষ্য আর বাহির হইতে না পারিয়। 
এক বেনের প্রদত্ত দ্রব্য সামগ্রী গুরুর জন্ত মাইয়া আসেন। গুরু সেই 
বেনের দেওয়! সামগ্রী রন্ধন করিয়! ভগবান্কে নিবেদন করিলে ভগবান্‌ 
তাহা অণুচি বলিয়! প্রত্যাখ্যান করেন। রামানন্দ স্বামী অনুসান্ধন করিয়! 
জানিলেন, 'এই বেনের চামারের সঙ্গে টাকার দেন পাওনা আছে। রামানন্দ 
এই ব্যাপারে কো1ধান্থিত হইয়া শিষ্যকে অভিসম্পাত করিলেন যে, তুমি চামারীর 
গর্ভে জন্মগ্রহণ করিবে। 

ব্রাহ্মণের তখনই মৃহ্যা হয়। তিনি প্রতিবেশী এক চামারের ঘরে জন্মগ্রহণ 
করেন। কিন্তু ভূমি হওয়ার পর পূর্ববৃত্তপ্ত ম্মরণ করিয়া শিশ্ত 
মাতৃস্তন্ত পানে নিবৃত্ত হইল। শিশ্ঠর এই ঘটনায় সমস্ত পরিবার দীক্ষিত 
হইলে তখনই শিপ্ত স্তন্ত পান করিতে আরম্ত করিল। 

১৮ বৎসর বয়সে তিনি রাঁমসীতার মুন্মদী মৃত্তি প্রতিষ্ঠ। করিয়া উপ।সন! 
আরম্ত করেন। রয়দাসের পিত| ইহাঁতে অসন্থষ্ট হইয়! উহাকে গৃহ হইতে বহিষ্কাত 
করিয়।দেন। তিনি স্ত্রীকে লইয়া গর্ণকুটারে অতি দরিদ্র অবস্থায় কাল যাপন 
করিতে আরস্ত করেন। রয়দান জুতা প্রস্তুত করিয়া জীবিক! নির্বাহ করিতে 
থাকেন, এবং পুর্ববং রামপীতার পুঁজ! অর্চনা আরম্ভ করেন। তিনি 
পরিব্রজক দাধুনন্ন্যাসীর জন্য জুত! প্রস্তুত করিয়! দান করিতে লাগিলেন। এই 
সময় একজন সন্যাসী তীহাকে একখান! পরশ পার দন করেন। পরশ পাথরের 
দিকে তাহার মন আকৃষ্ট হন্ব নাই। তিনি বলিতেন একমান্র ঈশ্বরই মত্য, এবং 
তার নামে আাত্মোৎসর্মই একমাপ্র কাঁজ। মন্যানী একথ! শুনিয়! রয়দাসের জুতা- 
সেলাই করার যন্ত্র পাতি স্পর্শ করিয়া সোণা করিয়| দিলেন ও এ পরশ পাথর 
রয়দাসের ঘরে রাধিয়! গেলেন। রয়দাস পাথর ব্যবহারের জন্ত মোটেই ইচ্ছুক 
হইলেন না। ত্রয়োদশ মাদ পরে সাধুর বেশে স্বয়ং বিষু। আসিয়া পর্ণকুটারে 
পরশ গাঁথর দেখিয়া স্বর্ণ সৃষ্টি করিয়া গেলেন। তবুও রয়দাঁস প্রস্তাবিত ধন রত্ব 
গ্রহণ করিলেন না। কারণ তিনি ধন-রত্বের আসক্তিকে বড় ভয় করিতেন। 
পরে কৃষ্ণ স্বপ্নে তাহাকে দেখা দিয়া বলিলেন, রয়দাস! এ ধন রত্ব তোমার, হয 
তুমি নিজে সস্তোগ কর, না| হয় এই ধনরর্ দ্বারা ভগবানের সেবা কর। রয়দাস 
এতদিন পরে ধন রত্ব ভগবানের নামে গ্রহণ করিয়! বিরাট ধর্মমনির নির্মাণ 

করিয়। নিয়মিত পুঁজ! অর্চন! আরম্ভ করিলেন । ( কাহারও মতে শ্রীরামচন্ত্রে 
কুপাতেই তিনি ধনী হন।) ইহাতে তর্ষণের! উত্তেজিত হইয়া রাজার কাছে 





২১২ ভক্তি [১৯শবর্ধ ১১শ সংখ্য। 


অভিযোগ আনয়ন করেন, এবং রয়দাসকৈ রাজ-সমক্ষে হাজির করেন। রগদান 
তাঁহার অলৌকিক শক্তি সামর্ধের পরীক্ষা দিতে আদিষ্ট হন। তাহার আদেশে 
. শালগ্রাম স্থান পরিত্যাগ করিয়! তাঁহার হাতে আমিয়া উপস্থিত হন। ইহার পরে 
চিতোরের রাণী ঝালী তাঁর শিল্যত্ব গ্রহণ করেন। তীর্ঘধাত্রার পথে কাগী 
হইতে ফিরিবার সময়ে তিনি রয়দামকে নিমন্ত্রণ করিয়! বিরাট ভোজ দেন। 
কিন্তু স্থানীয় ব্রাহ্মণের! রাজ-প্রামাদের এই নিমন্ত্রণ প্রত্যাথ্যান করিয়া বাগান 
বাড়ীতে বিশুদ্ধ ও শুচিভাবে দ্রব্য সামগ্রী লইয়া! রান] করিয়। খান। কেহ 
বলেন ফল মূল গ্রহণ করেন, রাধিয়| খান নাই। সহসা তাহারা দেখিতে পান 
ষে, তাহাদের প্রত্যেক দুইজনের মধ্যে বসিয়! রয়দাঁদ আহার করিতেছেন। 
ইহা! দেখিয়া সাহারা অনুতপ্ত হইয়া রয়দীসের পদতলে পড়েন, এবং তাহার 
ধর্শমতে অশ্রহ! দূর করেন। তিনি গাত্রচন্্ম কাটিয়া দেখাইলেন যে ইহার নিয়ে 
তাহার ব্রাহ্মণের স্বর্ণ বক্তোপবিত রহিয়াছে, এবং প্রমাণ করিলেন যে, পূর্বব জন্মে 
তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি এই সময়ে দেহত্যাগ করেন ও স্বর্গে গমন করেন। 
আর একটা গল্প আছে যে, এক সঘংশ-জাত ব্যক্তি রায়দাঁসাকে 
দেখিতে বান। গিয়া দেখেন যে, গুরু তখন জাত ভাই চামারের সঙ্গে জুতা 
তৈয়ারী করিতেছেন। রায়দাসের সঙ্গে কি সব কর্থাবার্ভা বিয়া একজন 
চামার এক পাটা জুঁতাঁয় করিয়। জল লইয়৷ আদিল, এবং রায়দাস তাহার 
গা জুতার মধ্যে স্পর্শ করিয়। দিলে সকলে সেই পাঁদোদক গ্রহণ করিল। 
কিন্ত এ ভদ্রলোক এ চরণামৃত ন! খাইয়া মাথার উপর দিয়া ফেলিয়া দিলেন। 
কিঞ্চিৎ জল তাহার জামায় পড়িয়! শুকাইয়া গেল। বাঁড়ী আসিয়াই তিনি 
অত্যন্ত বন্ত্রণা অনুভব করিতে লাগিলেন। যে কাপড় চোপড়ে তিনি সাধু 
সন্দর্শনে গিয়াছিলেন, তাহা তিনি এক ঝাঁড়দারকে দান করিলেন। একদিকে 
ঝাড়্দারের অতি অদ্ভূত রূপে উন্নতি হইল, অস্থদিকে ধনী ব্যক্তি বুষ্ঠ রোগগরস্ত 
হইলেন। ঘনেক চিকিৎসার পর ধনী ব্যক্তি চরণামৃতের আশায় রয়দাসের 
শরণাপর হইলেন। কিন্তু রয়দাসের কৃপালাভে সমর্থ না হইয়। তিনি ভগ্ন 
মনোরথ হইয়! গৃছে গ্রত্যাগমন করিলেন। পুনর্ধার তিনি অনুনয় বিনয় 
করিয়া! রয়দাসের কৃপাপ্রার্থী হইলে রয়দাস কপ গ্রদর্শন করিলেন। ধনী 
ব্যক্তি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধি হইতে অব্যাহতি পাইলেন। 
আঁরএকটা! গল্প আছে যে, প্রতিবেশী একজন চামারের একটা গরু মরিয়া 
গেলে সেই গরু ভাগাড়ে ফেলিবার জন্ঠ সে রয়দাসের সাছাধা চাহিল। রয়দাদ 
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ভগবানের সাহায্যে গরু ভাগাড়ে ফেলিগ়। দিলেন। সেখাঁনে গরুর মাংস দুভাগ 
করা হইল, এবং রয়দস গরুর মহা প্রাণীকে মাটার নীচে নুকাইয়! রাখিলেন। 
অবশেষে ভগবান, আদিয়! তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, মরা গরুর কোন'ও অংশ 
সে লুকাইয়া রাখিয়াছে কি না? রয়দীঁস বলিলেন-_না'। বলিবামাত্র অমনি 
সেখানে কলাগাছ হইল , মোচা হইল, সেই মোচা! মহাগ্রাণীর আকার হইল, 
মহাপ্রাণীর রং হইল। 

আরএকটা গল্প আছে, বাঁরণদীতে একক্রাক্ষণ এক যোদ্ধার জন্য তর্পন 
করিতেন। একদিন রয়দাসের দোকানে এ ব্রাহ্মণ এক ছোড়া জুতা কিনিতে 
যান। সেখানে গঞগা-পুজা নম্বন্ধে রয়দাসের সহিত আনেক কথাবার্। 
হয়। রয়দান বলেন যে তিনি জুতাঞজোডা 'আঅমনিই দিলেন। 
তারপরে বঞিলেন আমার হইয়া আপনি এই সুপারিটা গঙ্গায় দিবেন? 
ব্রাহ্মণ স্থুপারী লইয়া! আদিলেন বটে, কিন্তু সেদিনও সেই যোদ্ধা বদ্ধুটার জন্তই 
গঙ্গায় তিনি পুজা অর্চনা করিলেন, রয়দাসের কথ! একে বারেই ভুলিয়া 
গেলেন। পথিমধো আপিয়া মনে পড়িলে তাড়াতাড়ি তিনি গঙ্গায় গিয়া 
রয়দাঁসের সুপারি গঙ্গায় নিক্ষেপ করিলেন। ব্রাহ্মণ আশ্চর্য্য হইয়। দেখিলেন, ম! 
গঙ্গা তাহার হাত তুলিয়া ভক্তের দান গ্রহণ করিলেন। মা গঙ্গা কেন যে 
. রয়দামের ভক্তির দান হাত তুলিয়! গ্রহণ করিলেন, ব্রাহ্মণ তাহা বুঝিতে 
পারিলেন না। . 

রয়দাসের ভক্তের! বিশ্বান করেন যে তিনি ১২৭ বৎসরে ব্রহ্ধপদ লাঁভ 
করেন। 
পঞ্চদশ শতকের প্রারন্তে রয়দাস বাঁরাণনীতে জন্মগ্রহণ করেন। 
এই রয়দাস রামানন্দ স্বামীর শিষ্য ছিলেন ইহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। 
রামানন্দের মত ও প্রভাবে তিনি প্রভাবান্বিত ছিলেন। কবিত্বের চেয়েও 
বোধ হয় ধর্মবিশ্বাস তার বিশুদ্ধ ছিল। তার শিক্ষা! ও উপদেশের প্রভাব এত 
অধিক ছিল যে তাহাকে উপদেষ্টা বা ত্রহ্ষচাঁরীর আসনে শিষ্ের| বসাইয়! 
ছিলেন। সমগ্র পপ্তাবের চামার সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গিরগগীও, রেতক ও দিল্লী 
গ্রভৃতি স্থানে বিশ বছরে তাঁর সহস্র সহস্র শিষ্য হয়। 

রয়দাস ঈশ্বর হইতে আত্মাকে গ্রভেদ করিতেন শুধু এই জন্তে সে 
আত্মাদেছকে আশ্রয় করেন। ঈশ্বরই মব। তিনি ভগবান্‌কে লাভের জন্য - 
কুচ্ছ, সাধনেরও পক্ষপাতী। তিনি বিশ্বীদ করেন যে, ভগবাঁন্‌ জাতির 
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নির্বিশেষে সকলের । একমাঁ্ ভগবান্‌ই মান্যকে সর্ববিধ ছুঃখ-ভে।গ হইতে 
রঙ্গ! করিতে পারেন। ধর সংঙ্কারকগণের সাধারণ উপদেশের সহিত তীর 
শিক্ষার পূর্ণ সামন্ত আছে। 

এই লশ্রদায় অযোদ্ধা্ন ও আগ্রায় অনেক আছে। ১৯৯১ সালের আদম 
স্মারীতে এই সম্প্রদায়ের লোক সংখা! ৪১৭৯৯৪ এবং ১৯১ সালের মেন্সম্‌ 
রিপোর্টে ৪৭৯০ ইহাদের বিশেষ কোনও পবিত্র ধর্ম গ্রন্থ নাই বটে, কিন্ত 
শিখগ্রন্থে এবং প্রয়দ।দ জীকী বাণী” নামক (১৯০৪) একখানি সংগ্রহ-গরস্ 
আছে। এই সংগ্রহ-গ্রন্থে দেখিতে গাওয়া যাঁর যে বেদ ব| ব্রাহ্মণদের প্রচারিত 
হিন্দুধর্ম অপেক্ষা! রাম নামের গুণ-গানেই তার শ্রন্ধ!, ভক্তি তিনি অর্পণ 
করিয়াছেন । 

রয়দা সাঁধু ও ধর্দদোপদেষ্টা হইলেও বিবাহিত জীবন যাপন করেন। 
নাভাদান তক্তমালে এই সমন্ত লিপিবদ্ধ করেন, প্রিয়দাও লেখেন। ভক্তমালের 
সর্বোৎকৃষ্ট সংস্করণ লীতারামশরণ ভগবান্‌ গ্রদাদ প্রকাশিত (বেনারদ ১৯০৫) 
ইহার সঙ্িপ্ত বিবরণ এইচ, এইচ উইলসনের 189 91910. ০ 09 
191101905 56903 ০01 079 1710005, 19000) 1867 0113 ড্রষটব্য। 
মূলগ্রস্থের সঙ্গে ঠিক মেলে না। রাঁধাকঞ্চ দাস মম্পাদিত গ্ুবদাদের তক. 
নামাবলী গ্রন্থেও রয়দাসের কথ! আছে। (নাগরী প্রচারিণী সভা, বেনারস 
১৯৯১) এখনও রযদাসের বংশ বারাণসীতে আছে। ইহারা এখনও উপানৎ- 
কারের ব্যবসা করে। 

প্রীঅমূল্যচরণ বিস্তাভূষণ 


শ্নীনামদেব জী 


(২) 
গত বারে আমর! নামদেব জীর অসাধারণ 'ভগবৎ সেবার..পরিচয় পাইয়া 
বামদেবের অবস্থার বর্ণন1 করিয়াছি--বামদেব শ্রীবিগ্রহের সন্মুথে করজোড়ে 
বলিতে লাগিলেন-- 
"মতসমে! নান্তি পাপাত্ব! নাপরাধী চ কশ্চন। 
পরিহারেহপি লজ্জ! মে কিং ভ্রুবে পুরুযোত্তম ॥ 
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কদদাহং যমুনাতীরে নামানি তব কীর্ডয়ন। 
উদ্বাম্পঃ পুণ্তরীকাক্ষ | রচগরিম্বামি তাঁগুবন্‌॥ 
ভূমৌ স্থলিত গাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনম্‌। 
ত্বয়ি জাতাঁপরাধানাং ত্বমেব শরণং প্রভো|॥ 
যগ্থহং নিগুণ! হীন! পাপিষ্ঠা শিশুদারুন| । 
তথাপি জগতাঁং নাথ! ত্বমেব শরণং প্রভে| ॥ 
মদন্যা পাপচিত্তাহি বস্তি নাস্তি ভূতলে। 
তথাপি জগতাং নাথ! ত্বমেব শরণং প্রভে। ॥ 
হা কৃষ্ণ! করণাসিন্ধে! বন্ধুবন্কোরিতিস্থৃতঃ 
াত্া মাং মর্বতো নাথ! ত্যকং নাহতি ছর্তম্‌। 
মতসমঃ গাতকী নান্তি তৎমমে! নান্তি পাঁপহ!। 
ইতি বিজ্ঞায় গোবিন্দ বথাযোগ্যং তথাকুরু ॥ 
বামদের এই ভাবে ঠাকুরের নিকট বহুক্ষণ প্রার্থনা করিয়া বিদায় লইলে 
পর নামদেব অতিশয় নিষ্ঠ। সহকারে শ্রীবিগ্রহের সেবা পৃজ! করিয়৷ নিজ জীবন 
পরমানন্দে যাপন করিতে লগিলেন। 
অনেকে মনে করেন কিছু অলৌকিক তাঁব ন! দেখাইতে পারিলে ভক্তের 
মহিমা যেন মম্পূর্ণ দেখান হয় না, আমর কিন্তু তাহ! আদৌ ভাবি না, ধিনি 
ভগবানের সঙ্গে এমন ভাবে গ্রীতি সংস্থাপন করিয়! শ্রীতগবানকে একেবারে 
আপনার মত করিয়া লইতে পারিয়াছেন, ধিনি দারু ব! পাষাণ নির্দিত বিগ্রহকে 
সচল তাবে নিজে প্রত্যক্ষ করিতেছেন ও অপরকে করাইতেছেন, তিনি ষে 
সামান্ত জগতের জীবকে ছু'একট! অলৌকিক ভাব দেখাইয়া স্ততক্তিত করিবেন 
তাহাতে আর বিচিত্র কি? যাহ! হউক নামদেব নম্বন্ধে কথ! হইতেছে তাহাই 
বণি। . 
সাধু নামদেব সম্বন্ধে যে নকল অদ্ভুত ঘটনার পরিচয় গ্রন্থ মধ্যে পাঁওয়! যায় 
আমর! তাঁহার ২৪টী পাঠকগণের অবগতির জন্ ক্রমে বিবৃত করিতে চেষ্টা 
করিব। 
নামদেব জী যখন অন্নগ্রহণ করেন তখন মুসলমানগণ সগর্কে রাজত্ব 
করিতে ছিলেন, পাপা নানাজনের নিকট নানাভাবে নামদেবের কাহিনী 
শুনিতে পাইতেন, একদিন কেমন কৌতুহল হুইল যে নামদেবকে দিয়! কিছু 
অলৌকিক ভাব দেখিবেন। সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে মংবাদ দিয়া আনা হইল, 
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গাদ্‌শার সঙ্গীগণ সকলেই যখন উপস্থিত, তখন তিনি নামদেবকে বলিলেন, - 
দেখ, আমি বছলোকের নিকট তোমার বিষয় অনেক ভাবের কথ! শুনিতে 
পাই কিন্তু আমি নিজে প্রত্যক্ষ না করিতে পারিলে কেবল পরের মুখে শুনিয়া 
আমার কিছুই বিশ্বীদ হইতেছে না তুমি আমাকে কিছু কেরামত দেখাইতে 
পার? বিনয়ের আধার ভক্ত নামদেব বলিলেন, “্যদি আমর কিছু কেরামতই 
থাকিবে তবে অতি সামান্ত কার্ধ্য করিয়া! দিনপাত করিব কেন, আমি 
_ কেরামত কিছুই জাঁনিন! কেবল দাদ! মহাশয়ের গ্রতিঠিত শ্রীভগবানের বিগ্রহ 
সেবায় নিযুক্ত আছি।” 
পাদ্‌শা ভক্তের মহিম! বুঝিতে পারিলেন না মনে করিলেন নামদেব বুঝি 
আমাকে তাঁচ্ছল্য করিল, এই ভাবিয়! ক্রোধে নানাপ্রকার কটুবাঁক্য বলিয়া 
তাহাকে কারারুদ্ধ করিবার আদেশ দিলেন, 
প্রকৃত কথা'ও এই, কৃষ্ণ ভক্ত আপন মহিম! আপনি জাহির করিয়া! লোক 
সমাজে “একজন” হইয়! থাকিতে চায় না । ভক্ত চীয় কেবল সেবা, আর সেই 
কারণেই সর্ব! তাহার হৃদয় দৈন্যে পরিপূর্ণ থাকে। কিন্তু ভক্ত না চাহিলে ও 
. ভগবান ভক্তের মহিম| অপ্রাকাশিত রাখিতে চাঁন ন!) তিনি সামন্ত বিষয়ও অতি 
বৃহৎ করিয়া দেখাইয়া তাহার ভক্তের মিম! প্রকাশ করিয়া থাকেন। এখানে 
নামদেব নিজের শক্তি কিছু দেখাইতে অস্বীকার করিলেও সর্বান্তর্্য(মী লীলা- 
ময় ভগবানের ইচ্ছায় এক অদ্ভুত ব্যাপার সংঘটত হইল। যখন নাঁমদেবকে 
কারাগারে লইয়া য।ওয়' হয় তখন পথের ধারে একটী মৃত গোঁবংস পড়িয়! ছিল 
তাহ! দেখিক্ন| পাদ্শ! পুনরায় নামদেবকে বলিলেন, "যদি এই বাঁছুরটাকে তুমি 
বাঁচাইতে পার তাহা হইপ্লেই তোমার কেরামত জাহির হ্য়।* নামদেব 
পুনরাদ করজোড়ে বলিগ্পেন “আমিতো! পূর্বেই বলিয়াহি যে আমি কোন 
কেরাঁমতই জানিন! তথপি আপনি আমাকে অনুরোধ করিতেছেন কেন? 
জানিনা কৃষ্ণের কি ইচ্ছ1।” এই বলিয়। নিতান্ত অনিচ্ছাদতেও সেই বাছুরের 
নিকট গিয় মনে মনে কৃষ্তকে শ্মরণ করিয়া একটা তুড়ি দিয়া বাছুরটীকে বলি- 
লেন--“বতম! শীদ্ব উঠ, তুমি এখানে পড়িয়া রহিয়ছ আর তোমার মাত 
তোমার জন্ত ক্রন্দন করিতেছে, যাও শীগ্র উঠিয়। মাতার নিকট যা31” নাঁম- 
দেবের এই বথা কয়টা বলিবার পরই গাঁদ্শা ও অন্ঠান্ত সকলে দেখিল বাছুরটা 
উঠি চলিয়া! গেল। গাদ্‌শা এই অদ্ভুত ব্যাপার দর্শনে আশ্চ্মাযন্বিত হইয়া 
.বিশেষ লজ্জিত ভাবে নামদেবকে নানাগ্রকার মিষ্ট বাক্য দ্বারা সন্ত্ট করিতে 
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লাগিলেন। এবং বিশেষ বিনীত ভাবে বলিলেন, প্ঝামার অপরাধ হইয়াছে 
আমাকে মাপ করুন . | 
পাঠকগণ! এই ভাবের একটা ঘটন| কিছুদিন পূর্বে আমর! সাধকের 
মন্ত্রশক্তি বলের পরিচয়ে লিখিয়! ছিলাম, কিন্তু এখানে কোনরূপ মন্ত্র তন্ত্র নাই 
এ শুধু অকপট চিত্ত সুদৃঢ় বিশ্বাসে তগবন্তজনের ফল। অবষ্ঠ ইহাই চরম নয় 
সাধকের এ দকল ক্ষমত! সিদ্ধি লাভের বছ পূর্বেই ঘটিকা থাকে তবে যে াধক 
এই মকল পাইয়। ভজন সাধন ছাঁড়িয়। দিয়া লোক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের 
প্রত্যাশায় ঘুরিয়! বেড়ায় তাহাদের এই থানেই ইতি হয়। আর যাহারা এ 
সকল গ্রাহ না করিয়। উপ1সনায় রত থাকে তাহার। এ সকল শক্তিতে| পায়ই 
অধিকস্ত আনন্া-রস-বিগ্রহ শ্ীভগবানের দর্শনে চির আনন? লাভে কত কৃতার্থ 
হইয়! থাকে । আমর! এমন অনেক স্থলে দেখিতে পাই যে কেহ কেহ এইরূপ 
ছু'চারটা সিদ্ধাই ভাব দেখাইয়! জন সমাঁজে খুব পদার প্রতিপত্তি করিয়াছেন 
কিন্তু আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে বুঝিতে পারি না যে তাহাতে হুইল কি। 
যাহা হউক নামদেবের এই অলৌকিক কাণ্ড দর্শনে পাদ্শার সমস্ত সন্দেহ 

দুর হইল। তিনি যথার্থই নামদেবকে মহাপুরুষ জানিয়া অকপট ভক্তি করিতেন 
এবং সর্বদা নিজের নিকটে রাখিবার চেষ্টা করিতেন। এই নময় আর এক 
অদ্ভুত ঘটন! ঘটিল আমরা ভক্তমালের ভাষায়ই তাহার বর্ণন! করি-_ভক্তমালে 
বর্ণিত আছে-_ ট 

দহেনকালে বহু মূল্য পাঁলঙ্ক বিছান|। 

রম স্থলে.লইয়া আইল কোনদন| ॥ 

বনু মূল্য চমতকৃত দেখিয়া রাজন্‌। 

নাঁমদেবে ভেট করিবারে হৈল মন ॥ 

অনেক যতনে তার সম্মতি করিয়া। 

দিলা লোক সব বহিয়! যাইতে লইয়া ॥ 

তেহ বলে কিবা কাজ বাহক মন্ুষ্যে। 

মুই মাথে করিয়! লইয়! যাব বাসে ॥ 

ইহু। কহি মাথায় উঠায়্য। লয়্যা যায়। 

কিবা করে কোথ! যায় রাজার সংশর ॥ 

ইদারা করিম! লোক পাঠায় গশ্চাতে। 

দেখে কথোদুরে এক বিস্তার নদীতে ॥ 


২১৮ ভক্তি [১৯শ বর্ষ) ১১শ সংখ্য 





টানমারি ফেলাইয়! চলে সাধু বরে। 
লোক আসি শীন্ত্র গতি কহরে রাঁজারে ॥* 

গাদ্‌শা ভৃত্যগণের মুখে এই সমস্ত শ্রবণ করিয়! পুনরায় নামদেবকে ডাকিয়া 
বলিলেন “তুমি এমন বহু মৃল্য দ্রব্য সকল নদীতে নিক্ষেপ করিলে কেন! 
গাদ্‌শার কথ শুনিয়। নামদেব হাঁমিতে হাপিতে বলিলেন উহা! এমন কি বছ 
মূল্য যে তুমি উহার জন্য আক্ষেপ কবিতেছ, যদ এ সকল জ্বব্য তোমার 
গ্রয়োঞ্জন হয় তবে বল আমি পুনরায় তোমাকে উহ আনিয়! দ্িতেছি। এই 
বলিয়! নামদেব সে গুলি যে ভাবে লইয়া গিয়াছিলেন সেইরূপ শুষ্ক ভাবেই 
আনিয়া দিলেন পাঁদ্‌শ! ব্যাপার দেখিয়া আশ্চর্ধ্যতো হইলেনই পরস্থ 
নামদেবের উপর বিশ্বীদ ভক্তি আরও প্রগাঢ় হইল। সেই অবধি পাদ্‌পা! সর্ধনত 
গ্রচার করিয়। দিলেন যে, যে কেহ নামদেবের কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ 
করিবে সে নিশ্চয়ই দাহ । 

গাঠকগণ! আমর! পূর্বেই বলি: যে, মলৌকিকত্ব প্রকাশ করিয়া 
ভক্তের মহিম!| প্রচারে আমাদের ইচ্ছ| নাই তথাপি যে গ্রন্থ অবলম্বনে আমাদের 
মহাপুরুষের চরিত্র মালো5না করিবার দুযোগ হইয়াছে তাহাতে যটুকু পাই- 
যাছি তাহা অলৌকিক হইলেও প্রকাশ ন! করিয়! থাকিতে পারিতেছি না। 
তাই পুনরার নামদেবের বাদগ্রামের একটা কাহিনী পাঠকগণকে উপহার দিতে 
বাধা হইলাম। ভক্তমাল বলিতেছেন 

"আর কিছু শুন নামদেবের কথন। 
স্থুপবিত্র গাথ! হয় ভূবন পাবন ॥* 

নাঁমদেব যে গ্রামে বাস করিতেন দেই গ্রামে একজন ধনবান বণিক এক 
গময় হুলাদান ব্রহ করিয়াছিল, সে নামদেবের অপূর্ব্ব কাহিনী সকল শ্রবণ করিয়! 
তাহাকে একজন পরম ভগবন্তক্ত সাধু পুরুষ জানিয়া কিছু স্বর্ণ দান করিবার 
ইচ্ছ! প্রকাশ করে, নামদেদের উহা গ্রহণে ইচ্ছা না থাকিলেও ভগবৎ প্রেরণার 
নাম মাছাযা প্রকাশের জন্য দানগ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু বণিককে 
বলিণেন, “আমি যতটুকু চাহিব তাছাই দিতে হইবে।* বণিক “তাহ।ই হইবে 
বলিয়া! আকাহ্খার পরিমাণ জানিতে চাহিল। নামদেব বণিককে পূর্ব হইতেই 
জাঁনিতেন এবং ভগবন্নামে যে তাহার আদৌ বিশ্বাদ নাই তাহাও তাহার বেশ 
জানাছিল তাই আজ বণিককে ভগবন্নাম মাহাত্যয গ্রত্যক্ষ করাইতে মনন্ত করিয়! 
একটা তুলমীপত্রে কৃষ্ণনাম লিখিয়! বণিক ভবনে উপস্থিত হইঃ। বলিণেন 
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“আমাকে ইহার তুল্য স্বর্দদাঁন করিলে আমি গ্রহণ করিব।” নামদেবের কথা 
গুনিয়া 9 তুলমী পঞ্জ দেখিয়! বণিক বলিল-_ 
"তুলদীর সম স্বর্ণ রতি দুই হবে। 
তাহা যে লইয়/'তব কি কার্য হইবে ॥» 
বণিকের কথ! শুনিয়! নামদেব বলিলেন-- 
্জ * *% ইথেযে কার্য হউক। 
ইহ বিন! যে করিবে তাহে মোর ছুঃখ ॥” 
নামদেবের ভাব দেখিয়া বিষয় বিমুগ্ধ বণিক প্রকৃত তত্ব বুঝিতে না পারিয়! 
হাদিয়া! বণিলেন_ 





“ভাল, তাহ দিব তব মনম্থ যে হয়ে।” 
এই বলিয়! তুগাদগ্ড আনয়ন করিয়া নামদেবের আনিত তুলসীপত্র এক 

দিকে স্থাপন করিয়! অন্থদিকে কিছু স্বর্ণ দিলেন, কিছু তাহাতে দণ্ড সমান না 
হওয়ায় আরও কিছু স্বর্ণ দিলেন কিন্ত কি আশ্চর্য তথাপিও ঠিক হইল 
না, ক্রমে তুলাদানের সমন্ত স্বর্ণ নিঃশেষ হইল, অতঃপর অন্তঃপুরস্থ মহিলাগণের 
অনস্কার আনিয়া দিতে লাগিলেন তাহাতে ৪ অকুলান দেখিণ। প্রতিবাপীর নিকট 
কর্জ্র করিয়া দিতে লাগিলেন কিন্তু কৃষ্ণের কি ইচ্ছা বলা যায় না কিছুতেই 
তুলাদণ্ড মমান হইল না, এতক্ষণে বণিক ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন, একটা তুলসী 
পত্রে এমনকি বস্ত আছে যাহাতে এত রাশি রাশি স্বর্ণ ও সমান হইল না, 
বণিকের মনে এবার বখার্থই হতাশভাব আসিদছে, সে আর স্বর্ণ সংগ্রহের চেষ্টা 
না! করিয়! ঘর্ধক্ত কলেবরে সাঁধু নামদেবের চরণগুলে পতিত হইয়! উচ্ৈঃস্বরে 
ক্রন্দন করিতে করিতে বলিতে লাগিল, প্প্রভো! আমার অপরাধ ক্ষম! 
করুন, আমি সামান্য ধনগরিমায় মুগ্ধ হইয়া আপনার মহিমা বুঝিতে পারি নাই, 
এক্ষণে দয়! করিয়া আমাকে বলুন কেন এত স্বর্ণ দিয়াও তুলমীপত্রের মান 
করিতে পারিলাম না।” বণিকের কাতর প্রার্থনায়-__ 

নামদেব কহে শুন ইহার কারণ। 

ব্রিজগতে নাহি ভাই কৃষ্ণনাম সম॥ 

বড় বড় কর্মু করে বড় অতিমানে। 

কষ্ণনাম-সিঞ্জ বিন্দু ন! হয় সমানে ॥ 

ভাই! কৃষ্ণ নামের মমান কিছুই নাই, জীব অভিমান বশতঃ কত কর্ম 

করিয়! থাকে কিন্তু কষ্ণন'ম রূপ সিদ্ধুর এক বিন্দুরও সমান হয় না। 
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পাঠকগণ ! আপনার! দ্ব।রকা ধামে সত্যভামার ব্রতছলে এই প্রমাণ গ্রকষ্ট 
রূগেই দেখিয়া! থাকিবেন। সেখানেও সতাভাম! নারদ খধিকে শ্রীগোবিন্দকে 
দান করিয়া শেষে গে।বিন্দের সমান ধনরত্ব নারদকে দিয়! গোবিনাকে রাখিতে 
চাহিয়ছিলেন কিন্ত সেখ/নেও এইরূপ কিছুতেই গোবিন্দের সমান ধনরত্ব হয় ন| 
দেখিয়া দ্বারক|ধামের মহিষীবৃন্দ ব্যাকুল হইলে গরম ভক্ত উদ্ধব মহাশয় আমিয়। 
কৃষ্ণ নামাঙ্কিত তুলসী প্র দ্বারা গ্রীগোবিনোর তুল্য করিয়াছিলেন যাহ! হউক 
এখানে বণিককে সাধু নামদেব ভাবে উপদেশ দিয়া পুনরায় বলিলেন-_ 


“কৃষ্ণ ভক্তি বিনে আর বত দেখ ধর্। 
সকলি অনর্থ মাত্র শ্রুতিগণের মর্ম ॥ 
ভক্তি ফল দিতে নারে সংসার না যায়। 
পুনঃ পুনঃ তাপত্রয়ে যাতনা ভূপ্তায় ॥* 


সর্বশাগ্রদার পঞ্চমবে? স্বরূপ শ্রীমন্তাগবতেও বলিয়াছেন __ 
শ্ধ্ুন্বনুঠিতঃ পুংসাং বিঘ্বক্সেন কথা সুয। 
নোৎপাদয়েদ যদি রতিং শ্রম এবছি কেবহুম্‌॥" 
অর্থাৎ যে ধর্মদ্থারা ভগবানের কথায় অনুরাগ উৎপাদন ন! করে তাহ! অতি 
নুন্দররূগে অনুষ্ঠিত হইলেও তাহা কেবন পণুশ্রমভিগ্ন আর কিছুই নয়। এই 
ভাবে নান! শাস্ত্র যুক্তি দ্বারা নামদেব বণিককে কৃষ্ণনাম মাহাত্মা বুঝাইয়! দিলে 
বণিক বুঝিল যে, এই ধে সকল দানব্রত সকলই অভিমাণের কায গ্রীক 
চরণে অহেতুক ভক্তি ভিন্ন আর শাস্তিখাতের দ্বিতীয় উপায় নাই। 
বণিক সাধু নামদেবের কৃপায় ভ্রান্ত মত পরিহার পূর্বক তাহার শরণাগত 
হইয়! কষঃতজনে অবশিষ্ট জীবন পরমাননদদে অতিবাঁছিত করিতে লাগিলেন। 
ধন্ত সাধু সঙ্গের প্রভাব, শাস্ত্রে নাধুসঙ্গের ভূয়সী প্রশংসা! দেখ! যার কারগ 
এক সাধুসঙ্গের বলে জীবের যাবতীয় অভাব দুর হইতে পারে-_গঙ্গা পাপহরণ 
করেন বলিয়া লোকে পাগহারিনী গঙ্গা! বলে, চন্দ্রতাপ হরণ করিতে সমর্থ, এমন 
যে কর্বৃক্ষ সে-ও জীবের আকাঙ্িত বিষ অবগত হইয়া ভীবের দৈন্য দুর 
করিতে সমর্থ কিন্তু একমাত্র সাধুষঙ্গ দ্বার! জীবের পাঁপ তাপ ও দৈন্য সমস্তই 
ল্য সদ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে, তাই শান্কেও দেখিতে পাই__ 
*্গঙ্গাপাগং শশীতাপং দৈন্যং কলপতরুহরেৎ। 
পাপং তাপং তথ! দৈন্যং সন্ধ সাধু সমাগমে ॥” 
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[সপ 


সাধুমঙ্গের কথা আমর বারাস্তরে আলোচন! করিবার চেষ্টা করিব। : 
আগামী বারে সাধু নামদেবের হরিবাসর নিষ্ঠা রঃ আরও ছু,একটা বিষয় 
বলিবার ইচ্ছ। রহিল। 





ক্রমশঃ 


শীশ্নীঈশ্বরতত্ 


( প্রেমভক্তি ) 


প্রাগুক্তরূপে জীব যখন বুঝিতে পারে যে তিনি এক অথণগ্ড বিরাটের 
অংশাংশ মাত্র, তাহার ইচ্ছামতে জগতে কিছুই হয় না, সকলই সেই বিরাটেরও 
বিরাট যাহার অংশ তাহার ইচ্ছ!, তিনি সেই পুরুষের অগণিত মেবকগণের 
মধ্যে একজন অতি ক্ষুদ্র নগণ্য আজ্ঞাধীন ও আজ্ঞাবহ সেবকমাত্র; যখন জীব 
_ দেই বিরাটের লীলাহেতু জগৎ মধ্যে অবতার স্বীকার অনুভব করেন এবং 
তাহাকে একমাত্র পরমানন্দের উৎস বলিয়! বুঝিতে পারেন, জাগতিক আনন্দ 
প্রক্কৃত পক্ষে নিত্য আননা নয়, আনন্দের মত অথচ অবসাধ কর ও 
কর্ণবন্ধন জনক মায়ার মোহিনী লীলামাত্র উত্তমরূপে হ্ৃদয়ঙ্গম করেন, এবং 
যখন তিনি কর্ম জ্ঞান বা ভক্তি প্রচার হিসাবে কোন না কোন অবতারে অর্থাৎ 
সেই বিরাট মুর্তিতে প্রেমবান হইয়া উঠেন, তখনি তাহার প্রেমভক্তির আবির্ভাব 
হ্য়। 

তখন তিনি আত্মনখ চিরতরে বিস্বৃত হন--সেই প্রেমাম্পদের নুখই তাহার 
একমাত্র লক্ষ্য হয়। তখন তাহার ক্ষুদ্র মামিত্ব বিশবতব সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়! যায়। 
প্কৃষ্ণ মোর প্রভু আতা জীবের হয় জ্ঞান ।” 

প্রেম ইন্্িয় সেবীর ধর্ম নয়, স্বনখ বাঞ্ছ বর্তমান থাঁকিতে গ্রেমেয় বিন্মুও 
.লাভ হইবার নয়। ইহা দেখাই! বুঝাইবার জন্য আমাদের শ্রীমগ্হা প্রভু ও 
তাহার বু পার্ধদবুন্দ সন্যাী হইয়াছিলেন। সর্ববিধ অহমিক! অপগত না 
হইলে গ্রেমের ধর্ম পাওয়া যায় না। প্রেমময় স্বতাঁব অধিকার করা যায় না। 
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ধাহার। মনে করেন' প্রেম” একটি সামান্য নায়কনায়িকাগত আআত্মন্খজনক 
বাঁপার মাত্র, তাঁহার! ভ্রান্ত, গ্রমাদগ্রস্ত, তাহারা বহির্দখ ও আহীন্মুখ। 
প্ীমন্মহাগ্রভূর চিরসেবক ও মহাপুজ্য শ্রীল গোবিন্দদাস বলিয়াছেন-_ 


“প্রেম প্রেম করে সবে প্রেম জানে কেবা। 

প্রেম কি কখন হয় রমণীর সেব1 ? 

পুত্রের লাগিয়া আর্তি মনে যদি হয়। 

ত| হলে কি প্রেমতত্ব তাহারে কহয়? 

পুরুষ রমণী ভেদ যখন ঘুচিবে। 

তখনি প্রেমের তত্ব হদয়ে স্করিবে ॥ 
কবিরাজ মহাশয় প্রেমের লক্ষণ করিয়াছেন-_ 

"আতেন্ডরিয় তৃপ্তি ইচ্ছা ধরে কাম নাম। 

কৃষ্চেন্দ্রিয় প্রীতি বাঁ প্রেম তার নাম॥ 

এই আত্মতৃপ্তি বাগ্। বিরহিত কৃষ্ণ-প্রীতি জগতে ছুল্পতি। তাই কবিরাজ 

গোস্বামী গাইয়াহেন-__ 


অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম যেন জান্ব নদ চেম 
নেই প্রেম নৃলোকে না হয়। 
যদি হয় তরে যোগ ন| হয় তার বিশ্লোগ 


বির হৈলে কেহ না জীয়ায় ॥ 
গ্বয়ং মহা প্রভু বলিতেছেন-_ 


দূরে শুদ্ধ প্রেমবন্ধ কপট প্রেমের গঞ্জ 
সেই মোর নাছি কৃষ্ণ পায়। 

সবে যে করি ক্রদন * স্বসৌভাগ্য গ্রথাপন 
করি ইহ: জানি নিশ্চয় ॥ 

নিজ দেহে করি গ্রীতি কেবল কামের রীতি 
প্রাণ কীটেরে করিয়ে ধারণ ॥ 

কৃষ্ণ প্রেম সুনির্ল যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল 
সেই গ্রেমা অমৃতের সিন্ধু। 

নির্মল সে অগ্গরাগে ন| লুকায় অন্ত দাগে 


শুরু বস্ত্র যৈছে মসীবিদ্দু ॥ 
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এই প্রেম আস্বাদন তণ্ড ইক্ষু চর্বণ 
মুখ জলে না যাঁয় ত্যজন। 
সেই গ্রেম যার মনে তার বিক্রম মেই জানে 


বিষামৃতে একএ মিলন ॥ 
অষ্টপাত্বিক বিফারাদি, রাগ, বিরহ, মিনতি গ্রেদের নান| প্রকারভেদ 
ও অক্গণভেদ্র আছে। সে দকল গোপ্ধামী গ্রন্থে ও শ্চরিতামূতে দ্র্ব্য। 


বৈষম্য নিরাস 


জগতে কেহদনী, কেভ নিধন, কেহ দাঁধক কেভ লিন ইাধদি বৈষম্য 
দর্শনে অনেকে বলেন যে, ঈশ্বর পক্ষপাঁত করেন তিনি সকলকে সমান 
করেন নাই। এইরূপ সন্দেহ দূর করা বিশেষ প্রয়োজন। এরূপ সন্দেহ 
থাকিলে ঈশ্বরের প্রতি ভ'লবাস। হওয়! মানুষের পঞ্ষে অমস্তব । 

আমর! যে উক্ত সংশয় ছেদন করিতে পারিব এরপ আশা নাই। 
'কারণ আমরাও মাঁর়াধীন মানব, যদি মায়ার পরপারে যাইতে সমর্থ হইতাম 
তাল হইলে হাগারটা কি উত্তমরূপে বুঝিয়! জগতকীবের উপকা বার্থ প্রচার 
করিয়া! দিতাম। 

যাহা হউক আমরা যতদূর জানিতে পারিয়ছি তাহাতে জাগতিক ব্যাপার 
নিচয় কেবল অনিতা ক্রীড়া মাত্র বলিয়ই বোধ হয়। এবং ক্রীড়! বলিয়া 
& সঃল ব্যাপারে আনন্দই মুখ্য লক্ষ্যা। দুঃখ বিষাদ হাহাকার কেবল 
মায়ার বিকার মাত্র। 

যেমন শিশুগণ কেহ চোর, কেহ বিচারক প্রহৃতি নান! সাজে সাজিয়] 
কেহ দণ্ড ভোগকরে, কেহ রাজা হয় অথচ প্রতোকেই আনন্দ ভোগ করে, 
সেইরূপ গ্রীভগবানও ভীবগণ:ক লইয়। নানা ভাবে সেই এক আনন্দ রসেরই 
অবতাঁরণ| করিতেছেন, এইরূপই মনে হয়। যে মানব এই কথা বিশ্বৃত 
হইবে সে তাহার সেই ক্ষণিক সাজ সঙ্জীকে সত্য ও স্থাঘ্রী বিবেচনা 
করিয়া নিরানন্দে বিষ € মহাননে উন্ম হইয়া উঠিবে, ধিনি দে কথা 
বিশ্বত হইবেন না! সদাই মনে রাঁখিতে পারিবেন যে, জগতে কেবল শিশু-ক্রীড়া 
চপিতেছে এবং যে যাহার কার্ধা করিয়! সেই ক্রীড়ার পোষকতা করিয়! 
প্রীভগবানকে ন্মানন্দ উপভে!গ করাইতেছেন তিনি কখনই আর্তরব করিতে 
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পারিবেন না. বা! আনন্দে -গ্রমত্ত হইবেন না। নিরন্তর শান্তমধুর আনন্দ 
রসে বিভোর থাকিয়া ভগবৎসেবা-মথে মঞ্ থাকিবেন। তাঁহার মন সততই মত্ত 
থাকিবে, কিছুতেই তাহাকে উদ্বিগ্ন বা উত্তেজিত করিতে পারিবে না। . 

ঈশ্বরের রাত্যে ও সেই রাজ্যের পথে মায়িক বা জাগতিক সুখ ঝ| 
ছুঃখ পাপ বা পুণা, শীত ব| উষ্ণ, ছোট ব| বড় এমন কি স্ত্রীবাপুরুষ 
. প্রভৃতি মায়িক ছন্দাআমক কোন ভেদ নাই। ইহ জগতের ধনজনাদিতে মমত্ব 
বোধ থাঁকিতে সে রাজোর পথিক হওয়া যায় না। সে সকল তারই কার্ধ্য 
ব্যয় করিতে হুইবে, আমার নিকট গচ্ছিত স্তাঁসমাত্র শ্বরূপে আছে এইরূপ 
বোধ করিতে হইবে। ম্থতরাং তাহাতে প্রমত্ত বা বিহ্বল হইবার কিছুই 
_নাই। দেহের বা মনের মুখ দুঃখ পঞ্চেন্িয় ও তন্ততইন্্রিয়ের বিষয়ের 
উপর নির্ভর করে| তাহ ভক্তির রাজ্য নয়। প্বিষঃ ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ 
হবে মন। কবে হাম ছেরব শ্রীবৃন্দাবন |» প্রীল নরোত্রম ঠাকুরের এই উক্তিই 
আনন্দরাজ্যে প্রবেশ গাইবার মূলমন্ত্র। রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শবাদি বিষয় 
সমূছে যতক্ষণ মন ক্রীড়া করিবে ততক্ষণ বিষয়াতীত প্রেমের রাজোর আশ্বাদ 
মে পাইবে না। এরূপ রসাদি যেখান হইতে আসিয়াছে যখন মন সেই 
খানে বিচরণ করিবে এবং উপরের বা বাহিরেব এরূপ রসাদিতে মোহিত 
হইবে না তখনি জীবন ভক্তির রাজ্যে গ্রবেশ করিবে। বৈষমা মানিক 
স্লগতের কথা । মায়ার মোহে আখি যখন তন্ধগ্রায় থাকে, তখন কাহাকেও 
সুখী কাঁহাকেও দ্ুঃদী কাহাকেও ছোট কাঁহাকেও বড় মনে হইবে। সেটা 
কেবল "অদতোরে মত্য করি মানি*_-এই ঠাকুর নগোত্ুমের কথ|। অতি 
সত্য। আপনি যাহাকে সুধী মনে করিতেছেন বস্ততঃ তাহার সহিত অপাপ 
ও খনিষ্ঠ সম্বন্ধ করিয়া বুঝুন দেখিবেন আপনার অনুমান অনত্য। আপনি 
যাঁহাকে বড় বা! .ছোট মনে করিতেছেন উত্তমরূপে দেখিলেই বুঝিতে পারিবেন 
উক্ত ধারণ! সত্য নয়। এই গেল এজগত্তের ব্যাপার। আবার আপনি 
কৃ কৃপায় মানার সীম! অতিক্রম করিয়া! কৃষ্ণের অপ্রাকৃত রাজ্যে বসিয় 
দেখুন--ব্যোমযান আরোহীর নিন দৃষ্টির হায় দেখিবেন সবই সমাঁন। এই 
অবস্থায় বৈষম্য আর থাকে না। একটু উপরে উঠ! চাই একটু উন্নত 
হওয়া চাই। নচেৎ যে বৈষম্য সেই বৈষম্যই আছে। এই বৈষমাই মায়।। 
বৈষম্য দর্শনই বহিষ্ুথতা। জলে তরদ দর্শনের স্তায়। 

বি হই! দেখিলে, তগবহুসুখ হই! দেখিতে স্পইই অনুভূত 
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হইবে যে কৃপার কিরণ ধারা হ্রধ্যাংশুর ন্যায় সর্বত্রই সমভাবে বধিত 
হইতেছে। বরং বলিতে হইলে গরিদ্রের উপরেই সে রুপ! প্রবল বলিতে 
হয়, পতিতের উপরেই সে ধার] সমধিক বলিতে হর। ধনী, মানী, কুলীনের 
উপর দে কৃপ| কিছু কম বালয়া অনুভব ভয়। সে রুপা জাগতিক দ্রবোর 
বাছল্যে ঝ স্বল্নতায় পরিমাণ হয় না। দাধুরূপে, শান্বরূপে ও গুরুন্ূপে িনি 
যে তাহাকে জানাইবার জন্য সদাই ব্যস্ত, বার শ্বীকার করিয়! মানব- 
রূপে তিনি যে দেশ বিদেশে নানাবিধ শিক্ষ! উপদেশ দিতেছেন এই ধকলই 
তীয় কৃপার নিদর্শন । জীবনের উদ্দে্ যদি তুক্ষি মুক্তি হয় ভাহা হইলে . 
কাজে কাজেই জাগতিক দ্রব্যের স্বরত! বা বস্তা ছিমাবে কপার বৈষম্য 
দর্শন হুইবে। কিন্তু ভক্তগণের ত সে উদ্দেশ নয়। অভ্ক্তগণেরও 
তাই। জীব মাত্রের উদ্দেশ _"কৃষ ভজিবার তরে সংসারে আইহ*। কৃ 
ভজন যাহাঁর উদ্দেশ্ঠ, তাঁছার 'ভজনের বিগ্ন যাঁহাঁতে হয় সেইটিই অকুপা, তাহা 
অতিক্রম করাই ভক্কের বীরত্ব ব। আগ্রহ, সুতরাং তিনি জাগতিক ্রব্য 
বাসছলা ইচ্ছা করিতে গাঁরিবেন না। কারণ তাহাতে চিন্তাধিক্য হেতু 
ভজন বিদ্ব হয়। এইরূপে ধীর ভাবে বিচার করিলে বুঝ! যায় যে, যাছ। দেখিয়! 
মমুষ্য ঈশ্বরের বৈষধা বলেন তাহ! গ্রন্কত দৃষ্টিতে টব্ষমা নয়। কৃষ্ণ ভজন 
বিষয়ে শ্রীভগবান সকলকেই সমান করিয়াছেন তণায় জাতি, বর্ণ, ধন মানের 
মোটেই বেশী কম নাই, মব সমান। সাম্যই ভীহার নীতি। সমঘ্বইঃ 
তাহার বিধান। 








শীদভাচরণ চন্ত্র, বি, এল। 
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একধ! বিশেষ করিয়! বলিবার প্রয়োজন নাই যে, ভগবান্‌ জন্মমৃত্যুর 
অভীত। কিন্তু জীব যখন পাপে ডুবিয়া থাকে, যখন ধর্মের গ্লানি ও 
কাধর্শের গ্রীছুর্ভীব হয় তখন ভগবান লৌকমধো অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। 
এইরূপ এক সময় যখন মানুষের মন পাঁগে ভরিয়! উঠিল তখন মানবকে 
27757 2হরি22ি 
* সাংখ্যষত প্রচারক কপিলের উপাখ্যান ভাগবতে বর্ণিত আছে। এই কপিলের 


উপাধ্যান আবার মহাভারত, রামারণ, হরিবংপ, বিষুপুরাণ, লিঙ্গপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে, বিবৃত 
আছে। কিন্তু ভাগবতের বিবরণের সহিত এই মস্ত গ্রন্থের বিবরণের অনেক স্থলে এক্য 
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আত্মজ্ঞান প্রদান করিবার জন্ত যোগমায়ার সঙ্গে ভগবান কপিলরূপে অবতীর্ণ 
হইয়াছিলেন। এই অবতারে তিনি তত্ব উপদেশ দিবার জন্ত সাংখ্য নামে 
এক গভীর আত্মদর্শন শীস্ত গ্রবর্তন করেন। 

আমরা পূর্ব বলিয়াছি বে কর্দিম খধি কপিলের আল্ঞা পাইয়! বনে 
্রন্থান করেন। কপিলও এদিকে মাতার থরিয় অনুষ্ঠান করিবার জন্থ সেই 
বিজু সরোবরের তীরেই রহিলেন। 

দেবছুতির মনে পড়িল ব্রহ্মা! তীহাকে বলিয়াছেন স্বয়ং ভগবান্‌ তাহার 
পুত্র হইয়া জন্মিবেন। তিনি এই কথা ভাবিতে লাগিলেন আর অতৃথ 
নয়নে পুত্র কপিলের দিকে বারবার দেখিতে লাগিলেন। দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে 
ভাববিভোর! দেবইুতির উপলব্ধি হইল দতাই কপিল নারায়ণের অআঅবতাঁর। 
কর্ণের সম্পূর্ণ বাছিরে থাকিয়াও তত্বশার্গের হক্মতম ভাব প্রদর্শন নিরত 
কর্মে রহিয়াছেন। মুর্তি দর্শন করিতে করিতে দেবহৃতির বিষয় বসনার 
নির্কেদ উপস্থিত হইল। তিনি মুখ ফুটিযনা না বলিয়া আর থাকিতে পাঁরিলেন 
না! কপিল যে তার পুত্র তাহ! তিনি ভূপিয়া গেলেন; ভগবদার্শনের পূর্ণানন্দে 
বিভোর হইয়া বার বার তাহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন আর বলিতে : 
লাগিপেন- প্রন হে, ইন্দ্রয় বামন! পূর্ণ করিতে করিতে আমি যে ঘোর 
অন্ধকারে ডুবিয়া রঙিয়াছি। বুঝি না ষে এই ইন্তরিয় ও ইহার বাসন! ত চিরকাল 
থাকিবে না ইহা অভি তুচ্ছ। “মামি ও “আমার” বপিয়। আমার যে 
ভ্রম রহিয়াছে, (স তুল ত তুমিই আমাকে দিয়াছ, তোমার দেওয়। জিনিষ 
তুমি ছাড়! আর কেহ ত দূর করিতে পারিবে না। ওগে, তুমি আমার 
. এ বিষম ভুল ভাঙিয় দাও । আমাকে বা3। আমি একেবারে নিরুপার়। 
প্রকৃতি ও পুরুষ কে জানিবার জন্ত আমার মন বড়ই ব্যাকুল হৃইয়াছে। | 
তুমি ভিন্ন আরকে এই তথ মামাকে বুঝাইতে পারে? তোমারই শরণ 
লইলাম | শরণাগত বৎসল ! তুমি আঁমার উপায় কর়। আমি কিছু জানি না, 
বুঝিন! তোমাকে বাঁর বাঁর নমস্কার করিতেছি ।” 


শী শাসিত 


হয় না, উপাখ্যানের বিচারে প্রবৃত্ত না হইয়। আমি বর্তমান প্রবন্ধে ভাগবত গ্রস্থেরই অহ্সরণ; 
করিয়াছি। কেহ আবপ্তক মনে করিলে অন্যান্ত পুরাণ মিলাইয়! পড়িতে গারেন। জীমন্তাগত। 
যঙ্কাভারত , ব্রন্মবৈবর্তপুরাণ প্রভৃতি বৈষব পুরাণগুলিতে কপিলদেৰ নারায়ণের অবতাররূপে 
বর্ণিত হইয়াছেন । কিন্তু লিঙগপুরাণ ও শিবপুরাণ প্রভৃতি শৈবপুরাপগুলিতে ইহাকে শিবা: 
বতার বলা হইয়াছে। (লেখক ) | 
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আত্মতত্বজ্ঞ ভগবন্তক্তগণের অধিপতি ভগবান শ্রীকপিলদেব জননী দেবহুতির 
এই নকল বাক্য শ্রবণ করিয়| ঈষৎ হস্ত যুক প্রফুল্ল বদনে বণিলেন__ 
মাঁ, জীবগণের ভধবন্কন ছেদনের জন্ত অধ্যাত্মযোগই আমার অভিমত, 
আর যে যোগ অনুষ্ঠিত হইলে জীবগণের আধ্যাত্মিক, আঁধিদৈবিক ও 
আধিভৌতিক তাঁপত্রয় এবং অকিঞ্চিতকর মংসার সুখের বাসন! একেবারে 
নিবৃত্তি হইয়। যায় তাহাকে ভাল না বলিবে কে? পূর্বে এই সর্ধাগ 
হুন্দর আতযোগ খধিদিগের নিকট যাহা বলিয়াছিগাম সেই অধ্।আযোগই 
আপনার নিকট আমি ক্রমে ক্রমে বর্ণন করিব। 
চেতঃ থ্ঘস্ত বন্ধায় মুক্তায় চাযনোমতম্‌। 
গুণেমুশকং বঞ্ধীয়রতং ব! পুংসি মুক্তয়ে ॥ 
অহং মমাভিমানোখৈ; কামলোভাদিভিদ্দীলৈঃ। 
বীতং যদা মনঃ শদ্ধমদুঃখমন্থখং দমম্‌ ॥ 
তদ পুরুষ আম্মানং কেবলং প্রকৃতেঃ পরম্‌। 
নিরস্থরং স্বয়ং জ্োতিরণিমান্মথপ্ডিইম্‌ ॥ 
জ্ঞান বৈরাগ্যদুক্ষেন ভক্তি যুক্কেন চায্মন|। 
গরিপস্ততাদসীনং প্রকুতিঞ্চ হতৌছগপম্‌ ॥ 
ন যুজ্যমানয়া ভক্তা। গ্গবত্যথিলায্মনি | 
মদৃশোস্তি শিবঃ গম্থা। যোগিনাং দ্াসিন্ধয়ে ॥ 
প্রনঙ্গমঙ্জর* পাশমখুনঃ করণে! বিএঃ। 
ম এব সাঁধুযু তো মোক্ষারমপাবৃতম ॥ 
অর্থাৎ মনই জীবের আদক্তি ও মুক্তির কারণ, "মনএব মনুয্যনাং কারণং 
বন্ধমোক্ষরেশ ব্ষিয়াশক্ত মনই মংদার বন্ধনের হেতু আর ভগবান গরমেশ্বরে 
আমক্ত মনই ভববন্ধন বিমুক্তির উপযুক্ত হয়। যখন জীবের মন, আমি 
আমার ইত্যাদি ভাবে উৎপন্ন ষে কাম কে।ধাদির (বকার তাহা এত হয় 
এবং সখ ছুঃখ নিরাসযুক্ত হয় অর্থাৎ কিছুংতই বিচলিত না হয় তখন 
জীব মুখাতম গ্রক্কতির গর অর্থাৎ নিগুণভেদ পৃন্ঠ স্বয়ং প্রকাশ স্বরূপ 
হুক্ম অপরিচ্ছির পরমাত্ম! শ্রীভগবানকে, জ্ঞান বৈরাগ্য এৰং ভক্তি গ্রবন চিত্ত 
দ্বার অবিচলিত ভাবে অবলোকন করে এবং নিঞ্জের গ্রক্কতিকে ক্ষোভিত 
করিতে অসমর্থ! যে মায়া তাহাকেও জানিতে পারে। 
হে জননি! যোগীদিগের আত্মজ্ঞান লাভের নিমিত্ত সর্বান্তয্যামী তগবান 


২২৮ চি ০৭ ভক্তি [১৯ বর্ধ। ১১শ সংখ্যা 








প্রীহরির প্রতি প্রযুক্ত ভক্তি যোগের তুল্য আর মঙ্গল কর. দ্বিতীয় উপায় 
নাই। অপাত্রে আমক্তিকেই জ্ঞানিগণ অব্যর্থ বন্ধান বলিয়! কীর্তন করিয়াছেন। 


ূ অসেবয়ায়ং প্রন্কতে গুণানাং জ্ঞানেন বৈরাগ/ বিজস্তিতেন। 
যোগেন মধ্যর্িতয়! চ ভক্ত)। মাং প্রতাগাত্।নমিহাবরুদ্ধে ॥ 
অর্থাং_সেই সাধুগণ সমস্ত নশ্বর আশক্তি ত্যাগ করিয়! খাকেন, আপনি 
তাহাদিগের সঙ্গ প্রার্থনা করুন| কেননা গঙ্গাজল তেমন যাবতীয় মলিনভাবাপন্ন 
ব্ক্তিগণের পাপতাপাদি দুর করিয়া দিয়াও নিজে যেমন নির্দল তেমনই থাকে, 
সেইকধর সাধুগণও নিজসংসর্গের দ্বারা কলুষিত জীবের গাপতাপাদি হরণ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু নিজেরা যেমন নির্দল, শান্ত দাস্ত সেইরূপই থাকেন। সাঁধু সংসর্গ 
হইলে হৃদয় ও কর্ণের আনন্দ বর্ধক ষে আমার লীলাদি তাহার আলোচন। হয় 
এবং তত্ারা ক্রমান্বয় চিত্তের মলিনত দুর হইয়া পরম কৈবল্যধাম শ্রীহরির 
প্রতি শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তির উদয় হয়। সাধুগণ মদীয় লীলাদির চিন্তার! 
জাতা যে ভক্তি ততবার! উহিক ও পারত্রিক ইন্দ্রিয়ন্থথে বিরক্ত হইয়া! তক্তিযোগ 
সহকারে আমার প্রচারিত ভক্তিপ্রধান যোগমার্গ অবলম্বন করতঃ মনকে বশীভূত 
করিতে যত্ব করে। হেমাতঃ! জীবগণ প্রন্কৃতির গুণ বিষয় সকল সেবা না 
করায় বৈরাগ্য বুক তত্বজ্ঞান, অষ্টাঙ্গযোগ ও আমাতে অর্পিত প্রেম তক্তি দ্বারা 
সর্বময় ভগবান যে আমি আমাকে এই স্থৃলদেহেই অন্কৃভব করিয়া থাকে । 
ভগবান কপিলদেবের এইরূপ নুধামধুর তত্তোপদেশপূর্ণ বাক্যাবলি শ্রবণ 
করিয়! দেবহুতি পুনর্বর জিন্তাস। করিলেন £-_ | 
শ্রীদেবহৃতিরুবাচ। 
কাঁচিতবযুচিতা ভক্কিঃ কীদৃশীমমগোচর! | 
যয়। পদং তে নির্বাণ মঞজসান্াক্সবা অহম্॥ 
যো যোগে! ভগবদাণো নির্বাণাখং স্ুয়োদিতঃ। 
কীদৃশঃ কতি চাঙ্গানি যত স্তত্বাববোধনম্‌॥ . 
তদেতন্মে বিজানীহি ষথাহং মন্দধীর্থরে। 
হখং বুধোয়ছুর্কোধং যোযাভবানুগ্রহাৎ॥ 
দেবহুতি বলিলেন, হে ভগবন! আপনার প্রতি কি প্রকার ভক্তি করা 
উচিত এবং যে যোগের দ্বারা নির্বাণ পদরূপ আপনার পাপপদ্ন শীস্রই লাভ 
করা যায, ও যে যোগকে আপনি “ভগবঘণা” অর্থাৎ শর যেমন লক্ষাগ্রাণ্ড হয় 
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.সেইরূপ থে যোগ তবজ্ঞানকে প্রাপ্ত করাইয়া ভগবানকে লাভ করাইয়া! দেয়, 
সেই সকল যোগ কিপ্রকার এবং তাহার কত প্রকার অঙ্গ আমরা! সত্রীজাতি 
আমাদেরই বা কিপ্রকারের যৌগ সম্ভব, এই নমূদায় আমার নিকট . 
কূপাকরিয়া বিস্তারিতভাবে বর্ণন করুন। হেশ্রীহরে! আমি শ্ত্রীজাতি 
তাহাতে আবার নিতান্ত অন্নবুদ্ধি বিশিষ্ট অতএব যাঁহ!তে সেই ছূর্বোধ্যতব 
সকল সহ্গে বুঝিতে পারি রুপা! পূর্বক তাহ করিয়! আমাকে কৃতার্থ করুন। 

কর্দমাত্বর্গ কগিলরাঁপ ভগবান জননী দেবহৃতির এই সকল কাঁতরোক্তি 
শবগ করিয়া যাহা হইতে শরীরধারী হুইয়! জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, সেই জননীর 
গ্রতি তবজ্ঞানপ্রদ যে যোগ অর্থাৎ পগ্ডিতগণ যাছাকে মংখ্য যোগ বলিয়া 
_ কীর্তন করিয়া থাকেন তাহ! বলিতে লাগিলেন । 


শ্রীভগবানুৎ/চ 


দেবানাং গুণণিঙ্গান!মান্শ্রবি ক কল্মণ।ন্‌। 

সন্ব এটবকমনসে! বৃত্তিঃ স্বাভাঁবিকি তুষা! ॥ 

অনিমিন্তা ভাগবতী ভক্তিঃ সিৰর্গরীরণী। 

জরয়ত্যান্ত যা কোশং নিণীর্ণমনলো৷ বথ! ॥ 

নৈকাত্বতাং যে ম্পৃহয়ন্তি কেচিন্মৎ পাদসেবাভিরত| মদীহাঃ |. 
যেইন্তোইস্ততো! ভাগবতঃ! প্রপজ্জ।সভাজয়ন্তে মম পৌরুযাঁণি॥ 
পশ্তাস্ত তে মে রুচিরাণা সন্তঃ প্রসন্নব্ত। রণলোচনা'নি। 
রূপানি দিব্যানি বরপ্রদানি সাকং বাচংংস্পৃহণীরাং বাত্তি॥ 
তৈপর্শিনীয়াবয়বৈরুদারবিলাসহাসেক্ষিতবামস্কৈঃ। 
হৃতাত্বনে। হতপ্রাণাংন্চ ভক্তিরনিচ্ছতোগতিমধীং প্রযুঙক্তে ॥ 


শ্ভগবান বলিলেন, মা! শুদ্ধ সত্বনির্র্িকার চিত্ত পঞ্ডিতগণ বিষয় 
 গ্রহণপটু ইন্িয় ও তাহার অধিষ্ঠাত্‌ দেবতাগণের.বেদ-বোধিত কর্মাহ্ষ্ঠান বশতঃ 
-. ষে-শ্রীভগবানে নিষ্কাম! মনোবৃত্তি অর্থাৎ ভগবাঁনেরতি, তাহাকেই ভক্তি বলিয়া 
কীর্তন করিয়া থাকেন। এ্রভা্ত, মুক্তিহইতেও শ্রেষ্ঠা জানিবেন। জঠরামি 
যেমন ভুক্ত অল্নাদি পরিপাক করে দেইরূপ তক্তিও লিঙ্গশরীরকে শীত শর ক্ষয় 
করিয়| দেয় অর্থাৎ অনিত্য ঝামনাদি দুর করিয়! প্রীতগবানের লাভ ঘটাইয়! দেয় 


আর ভগবানের. পাদপন্ সেবায় যাহারা আসক্ত চিত্ত এবং আমাকে (শ্রীভগ-. 


বাঁনকে ) যাহারা প্রার্থনা করে এবং যে ভক্তগণ আমার নীলা! গুধাদি সর্বদা 
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আলোচন! করে এরূপ কোন ভক্তই কেবল এরকান্তিক ভক্তি ভাবভিন্ন আমার 
সহিত একাত্ম! অর্থাৎ সামুজামুক্তি অভিলাষ করেন! । 
হে জননি ! সেই তক্তগণ গ্রফ্ল্লবদন, ঈষৎ রক্তনেত্র মনোজ্ঞ অভিলািত 
বরগ্রদ আমার দীব্যমূর্তি দর্শনফরে এবং এ মূর্ভিকে অবলম্বন করিয়! প্রেমের 
সাহত বাক্য গ্রয়োগ অর্থাৎ অভিমত প্তোত্র প্রার্থনাণি করিয়া থাকে সুতরাং 
মুক্তি অপেক্ষা উহাতে ভক্তের অধিক আনন্দ ওয়, আর মুক্তিও তাহাদের আনায়াদ 
লত্য হয়, দেখুন, সেই পুর্কোক্ত ভক্ত বাঞ্থাগ্রদ মনোহর লীলা রহস্ত অবলোকন 
ও মনোহর মস্তাষনাদিধুক্ত প্ীভবানের অপূর্ব আক্ৃতিদ্বারা যে সকল ভক্তের 
চিন্ত ও মন অকৃষ্ট হয় সেই সকল ভক্ত মুক্তি ইচ্ছ! না করিলেও আমার ভক্তিহ 
তাহাদিগকে .মুক্তিরূপ ফল প্রদান করিয়। থাকে । 
অথোবিভূতিং মমমায়য়াচিতামৈধর্বামষ্টাগমনথপ্রবৃত্তম্‌। 
শরি্কং ভাগবতীং বাম্প্‌হয়স্তি তদ্রাং পরস্য মে তেই বতে তু লোকে ॥ 
ন কহিচিন্মৎপরাঃ শান্তরূণে নওক্ষ্যন্তি নো মেহনিমিষো লেছ়িহোতি। 
যেষামহং প্রিয় আত্মা সুৃতুশ্চ সৎ, গুরুঃ সহাদো দৈবমিষ্টম্‌॥ 
ইমংলোকং ও ৈবামুমাআনমুভযা মিয়নম্‌। 
আত্মানমন্ধ যে চেহ যেয়ায়ঃ পশবোগৃহাঃ ॥ 
বিস্থঙ্জয সর্বানন্তাংশ্চ মামেবং বিশ্বতোমুখম্‌। 
ভজস্তযনগ্তয়া ভক্তা। তান্যৃত্যোরতি পারয়ে ॥ 
এই প্রকার মুক্ত পুরুষ অজ্ঞান নাশের পর আমাগ মায়া্থারা রচিত 
সত্যলোক গ্রভৃতিতে যে অতুলনীয় নুখমষ্পাত্ত এবং ভক্তির পশ্চাতে উপ- 
স্থিত ষে অনিম। লথিম! প্রভৃতি অই্টষবর্যা এবং বৈকু্ঠথ আমার পার্ধদবাদি 
কিছুরই কামনা করেনা কিন্ত প্রার্থনা না করলেও আমাতে একান্তিকী 
ভক্তির সে বৈকু$ধামে উপস্থিত হইয়া আমার কৃপায় সকল নাভ করিয়া 
থাকে। হে শাস্তরূপে! আমার ভল্গণ শুক্তিযোগেদ্াপা বৈরুধাম প্রাণ 
হইয়া! আর কথনও পতিত হয়না! এমনকি আমার থগুনীয় কাঁলচক্র ও 
তাহাদের আু বা ভোগক্ষয় করিতে অক্ষম। আমি তাঁহাদিগের নিকট 
পতির গ্থায় প্রিয়, প্রেমাম্পদ খসামন্বক্ূপ বা বন্ধের স্যাম উপাস্য পুত্রের 
তায় স্নেহের ও বন্ধর স্তায় বিশ্বাসের পার আর গুরুর স্তায় হিতোপদেষ্টা৷ ও 
আবম বান্ধবগণের স্তার মঙ্গলাকাতী এবং ইষ্টদেবের স্থান পৃজ্যহইয়! থাকি, 
ইহাদের আর কোনই বিপদের আশঙ্ক! থাকেন! । কিন্তু হে মাতঃ! দকলেই 


পি 


আধা, ] কপিলোপখ্যান ২৩১ 


সহজে এইরূপ গতি লাভে সমর্থ হয় না, যে সকল তক্ত ইহলোক ও পর- 
লোকে স্বর্নাদিগত সোপাশিক ্মাত। এবং প্র সোঁপাধিক আত্মাকে অবলম্বন 
করিয়! বর্তমান যে পুত্রকলত্র ধন জনাদি থাকে সেই সকল ও অন্তান্ত পরিগ্রহ 
সকল পরিত্যাগ পুর্্ক সর্বব্যাপি যে আমি, আমাকে নিষ্কামভক্তিদ্বারা ভন] 
করে, তাহাকে আমিই সংসারদ্ধগ অনস্থসাগর হইতে উদ্ধার করি ও শ্রেষ্ঠ 
গতি প্রদান করি। 

স্তাহ অ্রম্গবতঃ প্রধান পুরুষেশ্বরাৎ। 

'আম্বনঃ সর্বভূতাঁনাং ভয়ং তীব্রং নিবর্ততে ॥ 

মদ্ভুণদ্বতি বাতোহয়ং হুর্ধাস্তপতিমন্তুয়াৎ। 

বর্ম শীন্ধে! দহতাগিমৃতযুষ্চরতি মতুয়াৎ ॥ 

জ্ঞাননৈর!গাযুক্তেন ভক্ষিযৌগেন যে'গিনঃ| 

শেমাম পাঁদমূং মে প্রবিশস্াকুভৌভয়ম্‌ ॥ 

এতাবানের লোকে হস্থিন্‌ পুংসাং নিঃ শ্রেয়সোদয়ঃ। 

তীরেন ভক্তিযেগেন মনোম্যাণিতং স্থিরমূ॥ 

হে মাত£, সকলের অন্তর্ধযামী সর্বজীব জীবন পরমা শ্রীভগবান থে 

আঁমি এই আমা ভিন অর্থাৎ ভ্রীহরিনিন্ন অন্ঠকোন উপায়দারা এই দুস্তর সংসার 
ভয় নিবৃত্ত হয় ন|! অধিক আর কি বলিব পরমাঝ্ম। শ্রীহরির শাঁসনেই বায়ু 
বছিতেছে, সূর্ধা উত্তাপ দান করিতেছে) ইন্দ্র ষথাকালে বর্ষণ করিতেছে ও 
অগ্নি দ্ধ করিতেছে এবং মৃত্যু যগাঁকালে জীবগণের প্রতি ধাবিত 
হইতেছে । এমন কি যোগীগণ তামার শক্তি দ্বারাই চালিত হইয় জ্ঞান- 
বৈরাগা যুক্ত ভক্কিযোগদ্বারা মঙ্গলপদ প্রাপ্তির একমাত্র উপায় স্বরূপ যে 
পাদপদ্প হাহ! আশ্রয় করিতেছে । ফলত; যদি একাগ্রভাবে ভক্তিযোগ্ধার! 
অ!মাতে মন অপিত হয় হবে তাহাই জীবের পরমপুরুযার্থ বলিয়া! জানিবেন। ষে 
তত্ব জাত হইলে জীব প্রক্কতির গুণ মায়াদি হইতে একেবারে বিমুক্ত হয়, এক্ষণে 
আপনাকে সেই সকল তত্ব সমূছ্ের পৃথক লক্ষণ মকল বণিতেছি শ্রবণকরুন। 
আর হৃদয়ের অন্ধকার বিনাশক, ভ্রিবিধ দুঃখের একান্ত নিবৃত্তি কারক ও 
আত্ন্ত্বগ্রদর্শক যে জান যাহা মুনিগণ সর্বদা কীন্তুন করিয়া থাকেন তাহাও 
আপনাকে ক্রমে বলিব। 

অনাদিরা। পুরুষে! নিগুণঃ প্রকৃতেঃপরঃ। 

্রত্যা্ধীম। স্বয়ং জেভিিশ্বং যেনসমন্থিতম্‌॥ 


২৩২ -. | ভক্তি  [১৯শবর্ধ, ১১শ সংখ্যা 





সএষপ্রকৃতিং হুঙ্াং দৈবীং গুণমন্ীং বিভৃঃ | | 
যদৃচ্ছয্ৈবোপগতা মভাপদ্ভত লীলয়! ॥ 
_ গুণৈর্বিচিত্রাঃ স্জতীং সরূপাঃ গ্রক্কতিং গ্রজাঃ। 
বিলোক্য মুযুহে সগ্যঃ স ইহজ্ঞান গৃইয়। ॥ 
হেজননি! সকল ইন্জিয়ের অগমা নিত্য সত্য নিগুণ ও প্রকৃতির গুণে আগক্ত 
সর্বময় শ্বযম্প্রকাশ স্বরূপ এই পুরুষই পরমাত্ম।। বাহার তেজে এই বিশ্ব. 
প্রকাশিত হইতেছে সেই পরম পুরুষের নিকট সুক্ষ দৈনী গুণময়ী মায়! লীলার 
জন্ত উপস্থিত হইগে অর্থাৎ লীলা প্রকাশের জন্য আবির্ভত হইলে তিনি স্বয়ং 
ইচ্ছাক্রমে এ মায়াকে গ্রহণ করেন। অর্থাৎ মায়! সম্থন্ধ যুক্তহয়েন। এী মায়ার 
অবস্থা আবার প্রকার ভেদে দ্বিবিধ। মায়! ও অজ্ঞান, তন্মধ্যে অজ্ঞান যুক্ত পুরুষ 
জীব এবং মায়াযুক্ত চৈতন্য কে শাস্ত্রে ঈশ্বর বলিয়! ব্যাথ্যা করেন। 
জীবসংভ্ঞাধারী প্রপুরুষ সত্তাদিগুণ দ্বার! নিজের সমান বছবিধ প্রীজ। স্ষটি 
কারিণী মা়াদ্বার| বিমোহিত হইর! থাকে। 
*এবং পরাভিধানেন কর্তৃং প্রকৃতেঃ পুমান্‌। 
কর্ন ক্রিয়মাণেধু গুপৈরাজনি মন্ততে ॥ 
তদস্ত সংন্যতির্বদ্ধঃ পারতন্বাঞ্চ তৎ কৃডম্‌। 
ভবত কর্তরীশসা সাক্ষিণো নির্ক তাতবন::। 
কার্ধা কারণ কর্তৃত্বে কাঁরণং গ্রকৃতিং বিদুঃ। 
ভোকত্বে স্থখ:ছঃখানাং পুরুষং প্ররুতেঃ পরম্‌ ॥” 
এইরূপে প্রন্কৃতির ভাবে বিমুগ্ধ হওয়ায় জীবাত্ম! প্রকৃতির মত্ব রও তম 
এই গুঠত্রয় ছার! যাহ! স্ষ্ট করেন সেই সকল কাধে। আপনাকে কর্তা বলিয়! 
মনে করেন। হে মাতঃ এই কর্তৃত্ব।ভিমানই, অকর্তা, সর্বসাঙ্ষী, সর্বশক্তিমান 
হধশ্বরূপ এ পুরুষের, জন্মমৃত্যুপ্রবাহরূপ সংসার এবং সংদরককৃত বন্ধন ও 
বন্ধনজনিত অধীনত! সম্পাদন করে। ক্সতএব কার্য, কারণ ও কর্তৃত্বকে 
অর্থাৎ (হক, ইন্জিয়কারণ, ইন্্িয়াধিষ্ঠতুদেৰতা কর্তা ইছাদের সেই সেই 
ভাব গ্রপ্তির বিষয়ে প্রকৃতিকে কারণ বলিয়। পঞ্তিতের! কীর্তন করেন এবং 
ন্ুখছূঃখাদির ভোগবিষয়ে পুরুষের অর্থাৎ প্রকৃতির ভাবে উপস্থিত চৈতন্তের 
কারণ দ্বীকর করেন। অর্থাৎ দেহাদি জড়ের কার্ধ্য বলিয়! দেহা'দিতে 
গ্রকৃতির গ্রাধান্ত এবং সুখহ্ঃখাদির জ্ঞান, চৈতন্যের কাধ্য বলিয়া প্রকৃতি 
উপহিত ৈতন্টের সুখাদিভোগ প্রাধান্ত ্বীকার করেন... (ক্রমশঃ) 


ভি ১৯শ বর্ষ, ১১৭ সংখ্যা, শ্রাবণ, ১৩২৮ 
০১১১১০১১১০৭ 


প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ 


পদবর্তী শ্রীল চণ্ডিদাস, শ্রীমভীরাঁধিকার উক্তি কীর্তন করিতে যাইয়! 
টনি, 


প্ৰধু কি আর বলিব আমি। 
জীবনে মরণে জনমে জনমে 
প্রাণনাথ হয়ো তুমি ॥ 
তোমার চরণে আমার পরাণে 
লাগল প্রেমের ফীসি।  * 
সব সমপিয়া একমন হৈয়। 
নিশ্চয় হইলাম দাপী |” 


অর্থাৎ শ্রীমতী শ্রীকষ্ণকে সমস্ত অর্পণ করিয়! তাহার ভ্রীপদে একান্ত 
শরণ লইলেন। কিন্তু এই শরণ লওয়াতেই সমস্ত শেষ হইল না 
এখানে আকাজ্ষ। অতৃপ্ত এবং চিরবর্ধনগীল, কেন না পদেই রহিয়াছে 
যে প্জীবনে মরণে জনমে জনমে প্রাণনাথ হয়ো তুমি* এই যে 
আকাজা। ইহার তৃপ্তি বা বিরাম হইতে পারে না, দিন দিন বাড়িতেই 
থাকে, তাঁই আমর! অন্তর দেখিতে পাই পদকর্তা বলিয়াছেন "অন্ুদিন 
বাঢ়ল অবধি না গেল।” এ আকাজ্ষার অবশ্ত উৎপত্তি আছে কিন্ত 
বিনাঁশ নাই, উদয় আছে কিন্তু অস্ত নাই, মোট কথা ইহার আরম্ত 
আছে শেষ নাই। এই অনস্তো্ুখী অবিশ্রান্ত প্রেমের আকাঙ্ষা 
লইয়াই প্রমতী রাধিকা প্রীকৃষ্ণকে আত্ম-নিবেদন করিতেছেন । 

ূ ৃ খঁ | | ১ 

প্রীতগবানের সহিত জীবের কি সম্বন্ধ তাহা নির্ণয় করাই বৈষ্ণব 
ধর্মের প্রথম ও প্রধান উদ্দেপ্তা। বৈষঠবগণ ব্রজের গঞ্চভাবের যে কোন 
রী ভাবের সমনধ উ্পবানের সহিত পাতাইয়৷ তন. করিয়া 


২৩৪ ভক্ি [ :৯শবর্ধ, ১২প সংখ্যা 


_ থাকেন। তাহাদের সর্বাপেক্ষা উচ্চ সন্বন্ধের ভাবটী হইতেছে 'মধুরভাব'। 
জ্ীমতী তাই মেই ভাবে ভাবিত হইয়! কুল, শীল, লজ্জা, ধৈর্য্য সমস্ত 
পরিত্যাগ করিয়। শ্রীকৃষ্কে প্রাণ বধু বলিয়া সম্বোধন করিয়া 
বলিতেছেন, “বধু হে আমি সকল ত্যাগ করিয়া তোমার গ্পদে দামী 
হইলাম তুমি আঁমাকে অঙ্গীকার কর |” 
চি চি গত 
এই ভাবে আত্মনিবেদন করিয়াও যখন এীকফ্চের বিরহ প্রীমতীর 
স্বদয়ে জাগে তখন কি ভাবের উদয় হয় তাঁহা বর্ণন! করিয়! বিস্তাপতি 
ঠীকুর বলিয়াছেন-_ 
“মাধব সৌ৷ অব সুন্দরী বাল! । 
অবিরত নয়নে বারিঝরু নিঝর় 
জমু ঘন শাঙন মাল! ॥ 
পুণমিক ইন্গ নিন্দি মুখনুন্দর 
সো৷ অব ভেলশশী রেহা। 
কলেবর কমল কাতি জিনি কামিনী 
দিনে দিনে ক্ষীণ ভেল দেহ! ॥ 
উপবন হেরি মূরছি গড়ি তৃতলে 
চিন্তিত সখীগণ সঙ্গ। 
পদ অঙ্গুলি দেই ক্ষিতি পর লিখই 
পানি কপোল-অবলম্থ ॥* 


প্রমন্মহা গ্রভৃও এই ভাবটা নিজ জীবনে প্রকট দেখাইয়া জীবকে শিক্ষা 
দিয়াছেন যে, জীব! তোমাকেও এই ভাবে সেই প্রাণনাথের অন্ত ব্যাকুল 
হইতে হইবে। 


চি ষ্ চি 


মিলনে কি সুখ আছে জানি না, জানা তো। দূরের কথা ধারপাতেও 
আনিতে পারি রা, প্নুখ অন্বেষণে যত সুখ, মুখ প্রাপ্তিতে তত সুখ নাই* 
এই সিদ্ধান্ত ঘদি সত্য হয় তাহ! হইলে বলিতে হইবে জন্ম জন্ম এমনি 
ক্ষণ বিরহ জনিত ছুঃখই আমার থাকিয়া যা্টক, হ! কৃষ্ণ, হা! গ্রাথনাথ 
বলিয়! কাদিয়। কাদিয়াই আমার প্জগ অন্মান্তর কাটিয়া যাউক, আমি 


 শ্রাবগ, 1]... -  প্রেমই পঞ্চম পুরুষার্থ ২৩৫ 
মিলন চাই না, যেন বিরহের কারা ঝাপ ভয় কীদিতে গারি। প্রেমিক 
কৰি বলিয়াছেন :-- 
| “চাই না মিলনে হরি। (আমি) 
জনমে জনমে বহে যেন আখি 
| তোমার বিরহ বারি ॥ 
আশ! যাওয়া মম রেখ এই ভবে 
মিলনেতে নাথ সকলি ফুরাবে 
হরি হরি ব'লে ডাকা নাহি হবে 
রেখ চির দাস করি ॥ 
ঘুরে ফিরে ভবে আদি যাইব 
নাচিব গাহিব (নাম ) শুনিব শুনাব 
প্রেমের তুফানে ভাসিয়৷ বেড়াব 
এ সাধ হৃদয়ে ধরি ॥ 
কোন্‌ খানে'তোমার নাই আনা গোন! 
কোথা নাই তুমি তাতো হে জানি না 
যেখানে থাক না (আমিও ) যেখানে থাকি ন] 
তবুত তুমি আমারি ॥” 


ঁ সী ০ 


হয়তো কেহ কেহ বগিবেন যদি মিলনই না চাও তবে মিঘনের অভাবে 
এত কষ্ট অন্ুভ্ভব কর কেন? শ্রীমন্মহা প্রভুর উক্তি £-- 
প্ষুগায়িতং নিমেষেণ চক্ষুদা গ্রাবুষাগিতং। 
শৃন্তায়িতং জগৎসর্ধং গোবিন্দ বিরহেগ মে ॥” 
এই যে বিরহ, হে গোবিন্দ, তোমার অদশনে এক নিমেষ কালও 
আমার নিকট যুগধুগীস্তর বিয়া মনে হইতেছে, নয়নে শ্রাবণের ধারার 
 স্তায় জলধার। পড়িতেছে মমস্ত জগৎ আমার নিকট শুন্য বলিয়া বোধ 
হইতেছে, ইহাই বৈষ্ণব-সীধনার চরম সিদ্ধি, এই চূড়ান্ত লাভের পর 
. যদি তিনি দর্শন দেন ভাল, আর যদি না! দেন ভাহাতেও প্রেমের বৃদ্ধি 
. ব্যতিত হাস হইবার সম্ভব নাই। প্রেমিক সাধক অদর্শন জনিত ছুঃখে 
খিত না টে জব্ীর মত বলেন__ মা 


২৩৬. ভক্তি [১৯শবর্ধ, ১২শ সংখ্য। 


"আমি বা পাদরতাং পিনষ্টমাঁ_ 
মদর্শনামন্ম হতাং করোতু বা। 
. যথাতথাব| বিদধাতু লম্পটঃ 
মত্প্রাণনাথস্ত স এব নাপরঃ ॥ |” 
অর্থাং__কুঞ্ঝ আমাকে আলিগন দিয়া তাহার প্রীচরণের দাসীই করুণ 
অথবা আমাকে মহা কষ্টেই রাখুন, কিন্ব! দেখা না দিয়া বিরহে 
আমার প্রাণ ওাগত করুণ অথবা তিনি বন বল্লভ হইয়। যথাতথ| বিহার 
করুন তিনি কিন্তু আমারই প্রাণ বন্নভ। প্রশ্ন হইতে পারে যে, জীবের 
পক্ষে এতদূর সম্ভব হইতে পারে কি না। তাহার উত্তরে বলাষায় অবশ্ই 
পারে? কেন পারে তাহ! বলিতেছি। 
গু চি ০ 
প্রেমই হইল ভীবের জীবন স্বরূপ, কিন্তু কৃষ্ণ ভূলিয়। জীব এই প্রেম 
হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়! পড়ে, কাছেই জীবের আত্ম-বিস্বৃতি আসিয়া! প্রেমই 
ষে জীবের জীবন স্বরূপ, সেই জীবন যে বুখস্বরূপ, -একথা| ভুলিয়া যায়। 
'কুষ্ণভূলি যেইজীব অনাদি বহির্মুখ। 
'একারণে মায়! তারে দেয় সংসার দুঃখ ॥৮ 
কাজেই শ্রীকৃষ্ণ প্রেমোশ্মুখতাই জীবনের প্রকৃত আকর্ষণ, জীব যদি 
মায়। বিক্ষিপ্ত ন! হয় তবে শ্রীকৃজ্ধের প্রেম সাগরেই চিরদিন নিমজ্জিত 
রহে। মহাভাব স্বরূপিনী শ্রীমতী রাধিকৰই এ বিষয়ে জীবের একমাত্র 
 শিক্ষার্তন, কিন্ধ লোকে প্রেমনয়ী শ্রীরাধাকে চিনিল না তাই শ্রীরাদার 
গ্রাণবল্লভ্‌ গ্রেমলীল1 প্রচার জন্ত রাধাভাব কান্তি লইয়া! নদীয়ায় উদয় 
হইলেন এবং জীবজগতে নিজে আচরণ করিয়। দেখাইলেন যে, প্রেমই 
জীবের পঞ্চম পুরুষার্থ। | 


নিভৃত চিন্তা । | 
লীগা-মানুষ বিগ্রহ শ্রীতগবান যখন মানবের আকার ধারণ করিয়া 


জগতের মধো আগমন করেন, তিনি ধরা না দিলে কেহই তাঁহাকে 
 ধরিতে পারে না। তাহাকে তক্াধীন বলা হয়--বাস্তবিক ডিনি 


শ্রাবণ ]. নিভৃত চিন্তা ২ 


তক্তজনের উপর দয়াপরবশ হইয়! ভক্তের অধীন হয়েন এবং ভক্তকে 
লইয়! তাহার কাধ্য সমাধা করেন ও ভক্তকে আনন্দ দান করিয়া 
থাকেন। 

তিনিই আশার আশা, অসঠারের সহায়। তিনি যেমন দয়া করিতে 
সক্ষম, ঠিনি যেমন ভালবাস! দান করিতে ও লইন্ডে পারেন মোট কথা 
তিনি যেমন বিল আনন্দ দান করির! ভ্রীবকে মাঁতাইয়। রাখিতে পারেন 
তেমন আনন্দ ভেমন ভালবাসা আর কে5 দিতে পারে না। তিনি 
নিজে আনন্দনয় তজ্জন্ত তাহার শ্রীনাম মিনি উচ্চারণ করেন, যিনি 
শ্রীনামে ম'ভন্চে পারেন হিনিও মরজগতে থাকিয়া অপার অতুলনীয় 
আনন্দরদ উপভোগ করিয়া ধন্য হন। সঙ্গীত দ্বারা সাহার অর্চন!] 
করিলে তিনি সঙ্গীতের মধো পর ভাল ৪ লয়ের একমাত্র ব্ষিয় হইয়া 
জালাময় সংসারের পারে জীবকে স্থান দান করিয়া থাফেন। তাহার 
'অমূতবযী শ্রীনাম, লীলা ৪ রূপ হৃদয়ে উদয় হইলে হৃদয়ের দুর্বাসনাবপ 
কোলাহল দুর *ইয়া নিজ্জনহামর হইয়া শিশিদিন প্রেমানন্দে মজিয়া 
থাকে। 

পআপনি আচরি ধন্মু জগতে শিখায়” চাই ত্বক্তজনেপ্র একমাত্র 
আশ্রয় এ্রশ্রীগৌবাঙ্গ?*রের শেষ দ্বাদশ বতসর নীলাচলে কাশী 
মিশরের বাটাতে গম্ভীরায় অবস্থান করিয়া! এই রস নির্জনে স্বরূপদামোদর 
ও রায় রামানন্দের দ'ঠত আন্বাদন করিয়া জীবের জন্ত রক্ষা করিয়! 
গিয়াছেন। আর তাহাই হইল শুদ্ধ প্রেমিকের একমাত্র গ্রহণীর । আত্মারাম 
মুনিগণ যে শ্রীভগবাঁনকে অঠৈতুকী ভক্তির দ্বার! ভজনা করিয়া গিয়াছেন, 
তাহার কারণ তাহার! আত্মপ্রেমক ছিলেন ও সেই আত্মপ্রেম সফল 
জন্য যিনি সমস্ত অনির্কচনীয় রসের নিদান, ধিনি সমস্ত অতুলনীয় রূপে 
রূপবান, ধিনি সমস্ত অপার অতুলনীয় শ্রীতির একমাত্র আশ্রয় তাঁহাকে 
তাহাদের আত্মপ্রেমের দ্বারা ভজন1 করিয়া যথার্থই আত্মারাম হইয়া 
ছিহেন।” 

"হরি, হরি, হরি*--আমার এমন দিন কবে হইবে যে দিন মেই শ্রী- 
গৌররূপী পরমব্রক্ষের অগ্রাক্কত রূপ রসে চিত্তকে একেবারে বন্থ 
যুগ যুগান্তরের জন্য ডুবাইয়া দিতে পারিব ! হায়, হাস, এমন দিন কবে 
হইবে যেদিন আনন্গময়ের অপার করুণা, অফুরন্ত স্নেহ পূর্ণমাত্রায় লাত 


২৩৮ ভক্তি [ ১০ম বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


করিয়া গ্রেমময়ের প্রেমে ভাদিয়৷ যাইব! প্রভু আমাৰ অবশ্তই তাহা 
. করিবেন-কারণ আমি যে তীহর নিকট কেবল তাহাই চাহি। চিদানন্দ- 
রূপী প্রভু আমার শুদ্বজ্ঞানরূপ, শুদ্ধাতক্তিরূপ, শুদ্ধাপ্রেমন্ধপ। তিনি 
যে বাঞ্াকল্পতরু--তাহার নিকট অন্ত ফল অর্থাং ধশ্ম, অর্থ, 
কাম, মোক্ষ ফল কামনা ন| করিয়া! গ্রেমফলের প্রার্থী হইলে তিনি 
ক্ষণপ্রেমফল দান করিবেন--যাহার ফল আত্মস্থ বিপর্জন ও জ্রীগুরু 
কৃষ্টার্থে সর্বময় চেষ্ট। ও শান্তি সুখ উপলব্ধি। -জ্রীতক্তমাল গ্রন্থ বলেন,-_ 
“অতএব গুরু ই গুরু বন্ধু হন। 
গুরু হৈতে মিলে কৃষ্ণ মিলে প্রেমধন ॥* 
*ুরুভক্তি বিনা যদি শতষুগ ধ্যায়। 
প্রেম কতু নাহি মিলে সব বার্থ হয় ॥* 
সাঁধারগ জীব কামের তাড়ণে জর্জরিত, সাধারণ জীব এই কাম্য 
বস্তর আশায় গ্রলুন্ধ হইয়! সমস্ত রিপুর বশবত্তী হয় ও চুরি-নারী-মিথ্যা- 
সংশ্রবে মতত শান্তি সুখের জন্ত আকাজ্িত হইয়! যেরূপ ছুঃখময় 'ও 
তারধুক্ত জীবন বহন করে তাহাতে সংশয় ও অবিশ্বাস আসিয়া! পরমার্থধন. 
ভীগুর ইঞ্টের শ্রীপাদপন্সে ভক্ি ও গ্রীতি হারাইয়। ফেলে। “হরি, হরি__ 
আমর মত অভাগ। আর কে আছে, এই সমস্ত চিন্তা মনে আসিয়াও.. 
মন আমার একমাত্র সেই হপাদপন্ম লাভের জন্য মন্ত হয় না ! 
ৰাস্তবিক পক্ষে আমি কাঙ্গাল ও দরিদ্র--তবে একমাত্র ভরস! তিনি 
কাঙ্গালঙ্নের বন্ধু, অতএব এই অভাগ!। দেই বন্ধুকে সর্বদ। যদি হৃদয়ে 
গ্রহণ না করে শবে এই অভিন্পিত দেশ হইতে দুরে যাইয়! কামের পীড়ণে 
মোহের তাঁড়ণে অনন্ত কালের জন্ত ছুঃখভোগ কেন ন! করিবে? 
[17108007) 06 010119 বলেন, 1021) 001514679 (119 800073 00৫ 
৫০৫ ৮1803 016 1065001079,” অবোধ মনরে, তোর যদি সেই অকৃ- 
ত্রিম বন্ধুলাতের জন্ত তীব্র ইচ্ছা না থাকিয়া কেবল অন্যবিধ ফল.. 
আকাক্ষ। থাকে তবে আর তোর মঙ্গল কি করিয়া হইবে? 
তাই বলি মন অন্ত চিন্ত| ত্যাগ করিয়! চিন্তামণির চিন্তাতে মত্ত £ও | 
তোঁমার অশেষ মঙ্গললাভ হইবে। তোঁমাতে যত যত ভাব-উপস্থিত 
হয় সেই সমস্ত ভাঁব তাহাতে অর্পণ কর,__তাহাতে তোমার কোন অভাব 
. ' খাঁকিবে না। তাঁহার উপর যে কোন তাঁবের, উদর হইলে তাহাই দিবা. 


| শ্রাবণ, ] নিভৃত চিন্তা ২৩৯ 


ভাব। দিব্য যাহা তাহা কখনই আনুমানিক নহে। যোগাঁচার্্য সর্ধ, 
ধর্ম নির্ণয় সার গ্রস্থে লিখিয়াছেন, “ভগবানের প্রতি যাহার কোন ভাব 
হয়, তাহার নিকট ভগবান আুমানিক নহেন। যাহার সহিত তাঁহার 
সাক্ষাৎ হয় তিনি ভগবানকে দর্শন স্পর্শন করেন, তিনি তাহাকে 
সম্ভোগ করেন। ধীহার প্রতি কোন ভাব হয় তাঁহাকে সস্তোগ ব্যতীত 
উহ! হয় না । শ্রীচৈতন্ত চরিতীমৃত বলেন__ 
“যার যেই ভাব সেই সর্কোত্তম। 
তটস্থ হইয়। বিচাঁরিলে আছে তারতম ॥৮ 

সর্বভাবেই তাহাকে সস্তোগ করা যায় ইহা নিশ্চয়, কিন্ত মাধ 
তাবের উদয় হইলে রশবর্যাভাব সেখানে সম্কৃচিত হইয়। পড়ে। তথাপি 
শ্রীমস্তাগবত দশম স্কন্ধে নবম অধ্যায়ের দ্বাদশ পলকে দেখিতে পাঁই-_ 

“তং মত্বাত্বজমবাক্কং মর্তানিঙ্গমধোক্ষগজং | 
গোপীকোদুখলে দায়! ববন্ধ প্রাকৃতং যথা ॥” 

গোপী যশোদা সেই নরাকারে প্রতীয়মান অধোক্ষজকে আত্মঙ্গ 
জ্ঞান করিয়া! প্রাকৃত বালকের ন্যায় রঙ্জুর দ্বার উদ্খলে বন্ধন করিয়া- 
ছিলেন। তাহার উপর স্তব্ধ ভাবযুক্ত তাঁলবাসা অর্পিত হইলে তিনি 
সকাম দ্রব্যের পরিবর্তে তাহার নিজেকেই দীন কাঁরয়। থাকেন--এইবপ 
একটা শ্রীমন্তাগবতোক্ত প্রসঙ্গ মনে হইল। 

শ্রীকৃষ্ণ যথন গুরুগৃচে থাকিয়া পাঠ অভ্যাস করিতেন সেই সময় 
সুদামা নামক এক ব্রান্গণ বালকের সহিত তাহার অত্যন্ত সখ্যভাব হইয়া 
ছিল। স্ুদামা যখন যাহ মিষ্ট ফল পাইতেন তাহা শ্রীকৃষ্ণের মুখে তুলিয়া 
দিতেন -ন! দিলে বলিতেন, “সথা, কৈ আমাকে অদ্য কিছু খাইতে দিলে 
না?” এইবপে সান্দীমুনির পাঠশালায় পাঠ সমাপন করিয়া কিছুকাল 
পরে যখন তিনি দ্বারকাতে রাজাধিরাজ রাজচক্রবর্তী হইয়াছেন সেই 
সময় অ'ত দরিদ্র স্বধর্নিষ্ ব্রাহ্মণ লুদাযা একদিন পতিত্রত। স্ত্রীর উপদেশে 
বন্ধুকে দর্শন করিবার জন্ত যাইতে প্রস্তত। 

ধন বরাঙ্মণ সুদাম! তুমি যথার্থ পতিপরায়ণা স্ত্রী লাভ কারয়াছিলে 
"যাহার প্রেরণায় অনেক দিন পরে সর্বক্গনের পতি শ্রীকৃষ্ণ দর্শন লাভ 
জস্ত তোমার সময় উপস্থিত হইল। পরশ্বর্্যলানে শ্রীকৃঞ্ আজ রাজচক্র- 
_বত্তী আর তুমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তুমি দেখানে কেমন করিয়া যাইবে! 


২৪৭ ভক্তি [ ১৯শব্, ১২শ সংখ্যা 


_ হয়ত রাজপুরীর মধ্যে প্রবেশাধিকারও লাভ করিতে পারিবে না_-এই 
সব মনে করিয়া সঙ্কুচিত হইতেছ? কিন্তু তুমি কিজান ন| যে, তিনি 
ভক্ষের নিকট চিরদিনের জন বিভ্রী | যাঁও, যাও, অনেক দিনের পর 
. প্র দরিদ্রঙ্জনৈর একমাত্র পি ও তক্তজনের আশ্রয় প্রীকৃষ্ণকে দর্শন 
 করিয় সর্বার্থ দিদ্ধ কর।. যাও ব্রাহ্মণ, তোমরে নিকট অভাগ! করযোড়ে 
প্রার্থনা করিতেছে, তোমার সথাকে বলিও তিনি যেন চিরদিনের জন্য 
এই অতাগাকে তাহার প্রীপাদপদে স্থান দান করেন। তুমি তীহার-সখা 
তুমি বলিলে অবশ্থই তিনি তোমার কথা রক্ষা করিবেন। ব্রাঙ্মণী এক 
দিবস স্থদামাকে . বলিতেছেন, “আপনি দারিদ্র যন্ত্রণায় ক্রিষ্ট অথচ 
আপনার নিকট শুনিয়াছি সেই রাজাধিরাজ শ্রীকৃষ্ণ আপনার বন্ধু। 
তাহার নিকট গিঞা আপনার ছুঃখ নিবেদন করুন-_অবগ্তই তিনি আপ: 
. নার দুঃখ মোচন করিবেন |” ধন্য ব্রাহ্মণী তূমি সত্যই বলিয়াছ। শীহাকে 
অভিনধিত ষেকোন বিষয়ের জন্য একবার মনে সপ্কল্প করিলেও তিনি 
তাহা পূরণ করেন। তোমাদের জাগতিক অর্থ এন্ক দারিদ্রতা ত নষ্ট 
হইবেই, এতদ্বাতীত দরিদ্রজনের একমাত্র গতি তাহাকে ও চিরকালের 
জন্ত লাভ হইবে। 

ব্রান্মধ বলিতেছেন, “আমি নিজের দারিদ্রতা সম্বন্ধে বন্ধুকে কিছু 
বণিঞ্জে পারিব না।” ব্রাঙ্মণী বলিতেছেন, “তাহা ন| বলুন, কিন্তু বন্ধু 
পঠিত অনেক দিন বাব দেখ হয় নাই--একবাঁর দর্শন করিয়াই 
আহুন। - | 
ব্রাহ্মণ একদিন মধ্যাহ্নে নিজের সেবা পুঙ্গা শেষ করিয়া প্রীকুষ্ণ- 
দরশনে যাইবার জগ প্রস্ত্রত হইতেছেন এমন সময় সেই গুরুকৃলে অব- 
স্থানের কথ! মনে করিয়। স্ত্রীকে বলিতেছেন, “গ্রিয়ে, বন্ধুর জন্ত কিছু থাও- 
. ফ্লার জিনিষ লইয়। যাইতে হইবে, কারণ তিনি যখন বলিবেন “বন্ধু, 
.. অনেক দিন পরে আপিয্াছ, কৈ আমার" জন্য খাওয়ার দিনিষ কি 
আমিলে? তখন আমি কি-বলিব?* 
.. ব্রাঙ্মণের বৃত্তি ভিক্ষা। ঘরে তখুলকণাও নাই। ব্রাঙ্ষণী স্বামীর 
মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া গ্রতিবেশিনীদিগের নিকট হইতে চারি মুষ্টি 
অপরিষ্কত (চপিটক আনিয়। স্বামীর হস্তে দিলেন। তিনি তাহা টীর 
 বসনে বাঁধিয়া গোপন কারয়। লইয়! বন্ধর্শনোদ্দেশে যাত্রা করিলেন। 


শ্রাবণ, . নিভৃত চিস্তা ২৪১ 


্ারকায় পৌঁছিয়া রাজ অন্ত:পুর মধ্য বিনা বাধায়. ধু দ্বারক। নগরীতে 
কেন, বৈৰু্ঠ, গোলক কৈলাস --সর্বস্থানেই ব্রাহ্মণের চিরদিন অবারিত 
দ্বার) প্রবেশ করিলেন। সেই সময় শ্রীরুষ্ণ দেবী কক্িনীর শয়ন 
মন্দিরের পর্য্যান্কে বিশ্রীম করিতেছিলেন এবং শ্রীমতী কক্সিণী দেবী 
তাহাকে ব্যজন করিতেছিলেন। শ্রীরুষ্ণ বাঁণাবন্ধু স্দামাকে শয়ন 
কক্ষের সমীপবর্তী দেখিয়া বন্ধুসমাগমে অত্যন্ত হট হইলেন এবং রুক্ি- 
ণীকে বলিলেন, প্ইনি আমার অতান্ত প্রিয় বন্ধু। ইনি আসিবামান্র 
ইহার পরিচর্্য। করিবে।* ইহাঁ বলিয়। শ্রীকৃষ্ণ অতান্ত ব্যস্ত হইয়। নিজেই 
অগ্রসর হইঞ়| বন্ধুকে সমাদর পূর্বক বক্ষে ধারণ করিয়া! প্রেমাশ্র মোচন 
করিতে করিতে স্বীয়ূশয়ন কক্ষের মধ্যে লয়ই! আসিয়া নিজ পর্যযাস্কোপরি 
উপবেশন করাইলেন। ওদিকে রাজমঠিষী রুঝিিণী সধিগণের সহিত শ্বহস্তে 
সেই কুৎসিত বসন, মলিনবেশ, শীর্ণকলেবর ব্রাহ্মণের বাজন ও পরিচর্ধয। 
ইত্যাদি আরস্ত করিলেন। একটু শিশ্রামের পর উভয়ে উভয়ের কুশল 
বার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া গুরুবূলে অবস্থান সময়ের কথায় অনেক সময় 
যাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণের শরণকক্ষ হইতে বহির্গমনের কাল উত্তীর্ণ 
হওয়ায় অন্তুঃপুরবাসিজনগণ বান হইয়া উতমুক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের শয়ন 
মন্দিরের সমীপবর্তী হইয়া দেখিলেন তাহাদিগের রাগ ছিন্ন অপরিস্ৃত 
বসন পরিহিত একজন দরিদ্র রাহ্মণের সহিত একাদনে বসিয়৷ আনন্দে 
বিভোর আছেন। মন্তঃগুরবাসিগণ দেখিতেছেন শ্রীকৃ্চ ও ব্রাহ্মণ 
উভঝে পপর পরম্পরের কর গ্রহণ করি গুরুকুলে বাস সময়ের 
অনুষ্ঠি বিষয়ের কগা মকল কঠিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ বন্ধুবরকে বলিতেছেন 
যে, তিনি পতিপ্রাণা ভার্যালাভ করিয়াছেন কিন! । ব্রাহ্মণ গৃহমেধী বটেন 
কিন্তু গৃহী হইয়াও তাঁহার অন্তঃ£রণ কামে বিমোহিত হয় নাই বা ধন- 
রত্বাদি বিষয়ে অত্যন্ত প্রীতি না থাকায় সেই জগন্লিবাঁস ও ভক্তের 
আশ্রপ্নকে লাত করিয়াছিলেন। ৮৯. ৫ 

প্ররুঞ্ণ বলিতেছেন "বন্ধু আমাদের মেই গুরুকুলে বাদ তোমার 
্মরণ হয়কি? যে গুরুকুল হইতে জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়। সংসার 
নাগর পার হওয়া যায়? পিতা! আদা গুরু পুজনীয়, আর যাহা হইতে সমস্ত 
মৎকর্থের সম্তব হয় অর্থাৎ যিনি বেদাধ্যাপক তিনি দ্বিতীয় গুরু এবং 
নকল আশ্রমীর জ্ঞানদ গরু আমি তৃতীয়_আদ্ক অপেক্ষাও পুঁজনীয়। 

৩১--২ 


২৪২ ভক্তি ১৯শ বর্ষ, ১২শ সংখ্যা 


যাহার! গুরুরূপী আমার উপদেশ পালন করিয়! সুখে ভবার্ণৰ হইতে 
উত্তীর্ণ হন, বর্ণাশ্রমীদিগের মধো তাহারাই স্থপণ্ডিত। আমি সর্বভূতাত্মা, 
গুরুতুশ্রয দ্বারা যদ্রাপ তুষ্ট হই, গৃহস্থধর্ম, ন্ধচর্ধা, বানপ্রস্থধর্ম ও সতি- 
“দিগের আঁচারেও তদ্রপ সন্তষ্ট হই না। সুতরাং সকল কার্যে বিশুদ্ধ 
ভাবে গুরুর শ্ীপাদপন্পে আত্মসমর্পণ একান্ত কর্তব্য কারণ তাঁহার অনু- 
গ্রহ হইলেই মানবের পরিপূর্ণ শান্তি লাভ হয়। 
শ্রীকৃষ্জ মেই ব্রাহ্মণের সহিত এইক্ধপ কথোপকথন: কালে হাস্ত 
করিয়! সথার মুখ নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন, "বন্ধু তুমি এত 
. কাল পরে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে, আমার জন্য গৃহ 
হইতে কি উপায়ন আনগন করিয়াছ? ভক্তজনেরা, গ্রীতিপূর্বাক আমার 
জনা অতি সামান্য দ্রবাও আনয়ন করিলে তাহাতেই আমার যথেষ্ট পরি- 
তৃপ্তি হয়। 
৮. পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যে! মে ভক্ত্যা গ্রধচ্ছতি। 
তদহং তজ্জাপহৃতমন্্ীমি প্রয়তাত্মনঃ ॥ 
পত্র, পুষ্প, ফল জল যে যাহা ভক্তিপূর্ববক আমাকে অর্পণ করে, মেই 
সাজাপিত দ্রবা আমি প্রীতিপূর্বক গ্রহণ করি। 
এই সমন্ত শুনিয়া ব্রাঙ্মণ লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন ও তাহার 
আনীত সামান্য দ্রব্য দন করিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। 
সকল ভূতের অন্তর্ধ্যামী ভগবান ব্রাহ্মণের বিষয় অবগত হইয়। 
চিন্তা করিলেন, “এই ব্রাঙ্গণ আমার সথ|, পত্রীর প্রিয়েচ্ছু হইয়া আমার 
নিকট আসিয়াছেন। ইহাঁকে মর্তাহুর্লভ সম্পদ প্রদান করিব।” এই 
চিন্তা করিয়া তিনি ব্রাহ্মণের চীরবন্ধন হইতে “ইহ! কি” বলিয়া! সেই 
চিপিটক-কণাসকল গ্রহণ করিলেন। 'এবং তাড়াতাড়ি একমুষ্টি মুখে দিয়! 
বলিতোছন, প্বন্ধু এই পরম উপাদেয় জিনিষ আমার জন্য আনিয়াছ? 
বিশ্বা। যে আমি, আমার এই সামানা দ্রবোই পরিতৃপ্ধ হয়।* ইহা 
বলিয়া! দ্বিতীধবার যেমন গ্রহণ করিবেন অমনি কুক্ষিণী দেবী শরীরের 
্তধারণ করিলেন। ক্ষিণী দেবী মনে করিতেছেন "একমুষ্টি ভৌজন 
করায় ব্রাঙ্গণকে সর্বব সপ্পত্তি দান করা হইল। দ্বিতীয় মুষ্টি ভোজনে 
আমাকেও ইছার অধীন হইতে হইবে ।” 
_. শ্রতো, ভুমি অন্পৃশ্রী শবরী চণ্ডালিনীর উচ্ছিষ্ট ফল গ্রহণ করি 


শ্রাবণ, নিভৃত চিন্তা ২৪৩ 


ছিলে। তুমি বিছুরের তঞ্ুগকণা ভক্ষণ করিয়াছিলে। তুমি এমন ন। 
হইলে তোমাকে জীব লাত করিতে পারে? প্রীতির সহিত ভাব 
করিয়! তোমায় ডাঁকিলে তুমি দীন হীন বিচার কর না। আমি অভাগ। 
দুর্বামনাময়, সংসারের জালা অভিস্থৃত, জান না কি ভাবে তোমার 
সহিত ভাব করিলে তুমি সেই ভাব গ্রহণ করিয়া থাক। যে ভাব করিলে 
তোমাকে লাভ স্থলভ হয় দয়া করিয়া সেই সহজ 'ভাবট দান করিয়া 
চিরদিনের জন্য তোমার শ্রীপপপ্রান্তে একটু স্থানদান কর ইহাই শেষ 
প্রার্থন।। 

ধ্াহ্মণ সেই রাত্রি শ্রীক্কষ্ের গৃহে অবস্থান করিয়৷ অতি উপাদেয় 
আহার্যা ভোজন ও পাণ করা পরম আনন্দিত হইক্স। নিজেকে মত্যন্ত 
স্থখী মনে করিলেন। 

পরদিন প্রাতঃকালে শ্রীকুষ্ণের নিক) বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে যা 
করিলেন। পথিমধ্যে শ্ীরুষ্ণ প্র্শনলাভ ও যে বক্ষে স্বয়ং লক্মীকে ধারণ 
করেন সেই বক্ষে তাহাকে ধারন করিয়াছেন-_এই সনস্ত স্মরণ করিয়া 
নিজ দারিদ্রের বিষয় বিস্মিত হইয়াছেন বাঙ্গণ মনে করিতেছেন, 
আমি অতি দরিদ্র ও নীচ আর কোথা সেই শ্রুর্ভগবান তিনি আমাকে 
বক্ষে ধারণ করিয়াছেন ও পরম শুশ্রুষা দ্বার! যখোঠিত সম্ভাষণ করিলেন। 
আমার দারিদ্রাদুঃখ না থাকিলে আমি তাহাকে ভুলিয়া যাইব এই ভাবিয়াই 
বোধ হয় তিনি আমাকে ধনদান করেন নাই । এইভাবে  চিন্থা করিতে 
করিতে ব্রাহ্গণ স্বীয় বাটার নিকট গিয়া! দেখেন এক অপরূপ পুরী বিগ্য- 
মান--বিচার করিতেছেন এ কাহার বাঁটী, আমার পর্ণকুটির কি প্রকারে 
কোথায় গেল? এই অদৃষ্টপুর্ব প্রাপাদ কাহার করুক নির্মিত হইল? 
এমন সময় দেবতুল্য নরনারীগণ আয়! মনোহর গীত বাগ্ধের দ্বারা 
তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। ব্রাঙ্গণী ব্রাহ্মণের আগমনবার্তা অবগত 
হইয়। অত্যন্ত হর্ষ সহকারে শ্বীয় স্বামীকে পুরন্দর পুরীর ন্যায় সেই সুন্দর 
পুরীমধ্যে লইয়া গেলেন । পুরী মধ্যে প্রবেশ করিয়৷ দেখেন সেখানে 
দেবছুর্লভ পরশধরধ্য বিরাজ করিতেছে। ব্রাহ্মণ মনে করিতেছেন আমি 
দরিদ্র আমার এই সমৃদ্ধ শ্রীকুষ্ণ দর্শন ব্যতীত অন্ত আর কিছু দ্বারা 
উৎপন্ন হয় নাই, এক মুষ্টি চিপিটক গ্রহণ করিয়াই আমাকে এত 
সম্পদ দান করিলেন, নাজানি আর একসুষ্টি গ্রহণ করিলে কি হইত। 


২৪৪ ভক্তি ১৯শ বর্ধ, ১২শ সংখ্য। 


যাহা হউক জাগতিক সম্পদ লাভ করিয়! তাহাতে মোহিত হইয়! 
কৃষ্ণকে ভুলিয়া! গেলেই জীবের পতন মবশ্তপ্তাবী, তাই ব্রাঙ্মণ তাহ! 
লাভ করিয়া প্রার্থনা করিতেছেন, জন্মে জম্মে তাহার সহিত 
আমার যেন গ্রীতির সম্বন্ধ বজার থাকে, মার সেই সর্বগুণালয় 
মহতো। মহীয়ানের সংসর্গ প্রাপ্ত ভক্তের সহিত প্রকৃষ্ট সঙ্গ হয়। 
আর ভাবিতেছেন ধনের আসক্তি দ্বারা পতন অনিবাধ্য সুতরাং তিনি 
তাহ! ভক্তকে প্রদান ন! করিয়। দৃঢ়ভক্তি দান করিয়া থাকেন। এইরূপ 
নিশ্চয় করিয়া! অনাশক্ত লইয়া স্ত্রীর সহিত বিষয় ভোগ করিতে লাগিলেন। 
কিছুকাল এইরূপ বিষয় ভোগ করি! শ্রীকৃষ্ণ দর্শনাভিলাষে ধ্যান যোগে 
আম্মবন্ধন শিখিলীকৃত হইয়। বৈকুণে গমন করিলেন। অগ্ভকার নিভৃত 
চিন্তা সমাধা করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গ পদে প্রার্থনা করিতেছি যে এইরূপ নিত 
চিন্ত।ই যেন এই অভাগার একমাত্র ভঞ্জনের বিষয় হয়। 


শীমুকুন্দ লাল গু 


গোগী-প্রেম 


ধর্মপ্রাণ সুব্রত ভারতবানী মানব জীবনের একমাত্র সাফলা 
যে শ্্ষ্ণপ্রাণ্তি ভাহ। উত্তম রূপেই বুঝিয়াছিলেন এবং সেই পুরুযাথ 
সাধন জন্ত তাহারা যে কত অনাঁধা সাধন করিয়াছেন বেদ পুরাণ ইতিহ!স 
তাহার জলন্ত সাক্ষায দিতেছে । জ্ঞানীগণ অবাঙমনম গোচর চিংশ্বরূপকে 
ধ্যানযোগে সাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্ধানন্দে ডুবিয়৷ রহিয়াছেন যোগীবর্গ 
মানবের শতবর্ষ পরমায়ুকে যোগবলে সহশ্রবর্ষ করিয়। কঠোর তপশ্চরণ 
কৌশলে সেই পরমাত্ম। চিন্ময় স্বরূপকে ফরতল গত আমলকবৎ লা 
করিয়! ভূমাননে মজজিয়৷ আছেন কিন্তু তক্তিশান্্র রন প্রাপ্তিকেও বড় 
একট! আমলেই আনেন নাই, | 
“এঁছে শাস্ত্র বহে-কর্শজ্জান যোগ ত্যজি। 
. ভক্তে কুষ্ বশ হয়--ভক্ক্যে তারে ভজি ॥ 
আননাগ্বরূপ চিদ্ব্ক্ষকে অনুভব করিলাম বা পরমাত্ম শ্বরূপকে 


আআাবণ, গোগী-প্রেম ২৪৫ 


আত্মায় আত্মার প্রত্যক্ষ করিলাম ইহাকে বড় বেণী কথ| বলিয়া ভাগবত 
মনে করেন নাই তিনি বলেন "কৃষ্ণ মোর প্রভু, ভ্রাতা” এ সম্বন্ধে ভবভীত 
জন কৃতার্থ হইতে পারেন কিন্তু উহাতে ভক্তের পিপান। মিটে না, ভক্তের 
সহিত ভয়ের কোন মম্পর্ক নাই, ভক্ত তাই প্ররূপ কৃষ্ঃপ্রাপ্তি আদৌ 
প্রার্থনা করেন না । “কৃ প্রাপ্তির উপায় বন্থবিধ হয়। কৃঞ্ঃপ্রাপ্ত্ের তার 
তমা বহুত আছয়।” ভক্ত কৃণ্ণচন্ত্রকে ঠাকুর করিয়া বা উদ্ধারকন্তী করিয়! 
রাখিতে পারিবেন না। ভ্রক্ত রুধ্কে একেবারে নিজের আয়্তাধীন 
করিতে চাহেন। তাই বুঝি ভক্ত রঘুপতি শ্রুতি স্থৃতি উপেক্ষা করিয়া 
বলিতেছেন আমি ব্রজরাজ নন্দের অনুগত হইয়া তাহার সেবা করিব, 
তাহার হনুগত হইলে আমি তাহার কৃপায় পূর্ণরহ্গ শ্রীকৃষ্চন্দ্রকে ত্র 
ও নন্দদুলাল রূপে পাইয়া! তাহার দেব করিয়! ধন্ত হইব__ 
শতিমপরে, স্থৃতিদপবে ভারতমন্তে ভবভীতাঃ 
মহমিহ নন্দং বন্দে বন্ালন্দে পরং বদ্ধ ॥ 
আবার জীবের চব্রম গ্রাপ্রর দিকে তাকাইয়' ভাবাবেশে রঘুপতি 
ঝলতেছেন--নকণ রঙ্গ গোপীদের প্রেমে মুগ্ধ হইয়া সেই অখিল ভূবন- 
পতি নাগর সাঞ্জিয়া |ক করিতেছেন--সেই বর গোপীদের অন্ুগতা। দাসী 
হইব তাহা হইলে নাগর চুড়ামণিকে আমার হাতে পড়িতে হইবে। সময়ে 
সময়ে শ্রীমতীর মানভগ্ন ভগ হয়তো আমার ৪ খোসামদ করিতে হইবে! 
কংপ্রতি কথায়তুমাণে সংপ্রতি কো বা প্রতীতিমায়াতু 
গোগতি তনয়! কুঞ্জে গোপ বধুটী বিটং ব্রহ্ধ। 
ভক্তজন বাঁঞ্চত সেবানন্দ পিদ্ধুর নিকট ব্রঙ্গনন্দকে ভাগবত গোপ- 
দের সহিত তুলনা করিয়াছেন। - 
"কোটা ব্রহ্মানন্দ নহে' সেবানন্দ কাছে”*_ 
প্রেম হইতেই এই সেবানন্দ লভ্য হয়। ও | 
“পঞ্চম পুরুযার্থ এই প্রেম মহাধন। কৃষ্ণের মাধূর্যারস করয়ে আ্বদন ॥ 
প্রেমা হৈতে কৃষ্ণ হয় নির্জ তক্ত বশ। প্রেমা হৈতে পাই কৃষ্ণ মেবা সুখরস।” 
ভক্তের অধিকার ও ম্পৰ্ধী' শুনিয়। চমতকৃত হইতে হয়, ভক্ত তগ- 
বান্কে আপনার নিজজন করিয়! একেবায়ে করায়ও করিতে চাহেন। 
“তক্কিরেবং নর়তি, ভক্তি,রবং দর্শগত” ভক্তিই সেই স্বতত্ত্র প্রেম 


২৪৬ ভক্জি ১৯শবর্ধ, ১২শ সংখ্য। 


শ্বরূপকে টানিয়া আনে, সেই অখিল রসামূত মুর্তিকে দেখাই! দেয়। 
তাই শ্রীভাগবত প্রমাণ দিতেছেন। 

ত্বং ভক্তিযোগ প'রভাবিত হৃংসরোজ, 

আয়সে শ্রতেক্ষিত পথো নম নাথ পুংদাং। 

যদ্যদ্ধযায়ত উরগণ বিভা বয়স্তি, 

তত্ত্ব প্রণয়সেসদনু গ্রহায় 
হে নাথ, তুমি ভাবগ্রাহী ভক্কের বিশুদ্ধ ভক্তি ভাবাঢা হৃতৎকমলে বাস 
কর। শ্রুতি আদি শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থা ব্যতীত ভক্ত তোমার যেরূপ রূপ 
লীলা! ধান করেন সেই ভক্তের ইচ্ছা! পূর্ণার্থে তোমাকে মেই ভাবে সেই 
ব্বূপ বপু প্রকটিত করিতে হয়। 

শ্রীকুষ্ণকে পাওয়া মার শ্রীকুষ্ণকে নিজের ভাতে পাওয়া ছুইটিতে . 
রাতদিন তফাৎ। আনন্দঘন শ্ীভগবানের শ্মরণে মননে, দর্শনে, কীর্তনে 
সর্বান্থশীগনেই অপার আনন্দ কিন্তু শ্রীরুষ্ণচ সেবাতে যে আনন্দ, সে 
আনন্দ অভ্ুলনীয়। পর্দা অভিমানে যে আনন্দ দিন্ধু। কোটি 
্ঙ্ানন্দ নহে তার এক বিন্দু ॥” 
ঠাকুর বৃন্দাবন দাস কৃষ্ণদাসের অধিকার বলিতেছেন -_- 

“অল্প হেন ন। মানিহ দাস হেন নাম, 

অল্প ভাগ্যে দাস নাহি করে ভগবান ॥ 

দাস হয় কৃষ্ণের পিতামাতা ভগ্নি ভাই। 

দাঁস বিনা কৃষ্ণের দ্বিতীয় আর নাই ॥ 

যেরূপ করয়ে দাসে সেইরূপ হয়। 

দাঁসে কৃষ্ণ করিবারে পারয়ে বিক্রয় ॥* 


_.. এই প্রেম সেবার পরিপূর্ণ পরিণতি হইয়াছে মধুর ব্রঙ্গধামে, আর 
দান্ত সথ্য বাৎসল্য ও মধুর এই চতুর্বিধ ভাবের ভক্ত মধ্যে মধুর তাই 
সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । 
পরিপূর্ণ কৃষ্ণ প্রাপ্তি এই প্রেম! হৈতে। 
যেই প্রেমে বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥ 
এই প্রেমার অন্য়ূপ না পারে তজিতে। 
অতএব খনীহয় কহে ভাগবতে | চৈঃচঃ 


শা, 7 গোগী-প্রেম ২৪৭ 


মথুরা বিগাসী রাজোচিত বেশধত শ্রীরষচন্ত্রকে কুরুক্ষেত্র মধ্যে 
পাইয়া ক্ষোতে ও রোষে শ্রীমতী রাধিকা প্রাণবধুকে মিষ্ট মি করিয়! 
বেশ দুকথ! গুনাইয়! দিলেন “বলি ওহে ব্রজের জীবন, গোপীজন বন্লভ 
বেশ স্থখে আছ ত, তোমার প্রেমের বলিহারি যাই, রাজ্য পরশ্বধ্য হাতি 
ঘোড়া পাই কিরূপ মাতা পিত| সথ! সবীগণকে তুলিয়৷ আছ, যাঁক্‌ 
তুমি সুখে থাকিলে তাহাতেই আমাদের স্থখ। 
ধু নিলাজ বধু তখন: নিরুপায় হইয়া হলপ করিয়! বলিতেছেন-_ 
“্বলিলে বিশ্বাদ করবেনা আমি যে কি সুখে আছি।” 
“গুন প্রাণ প্রিয়ে শুন মোর সত্য বচন 
গোমা সবার ম্মরণে ঝু'রে! মুই রাত্রদিনে 
মোর ছঃথ না জানে কোনজন ॥* 
স্রজবাসি তোমরা যে 'আামার কিরূপ মরমের ধন তাহা বলিতে 
পারি না 


প্রজবাদী যতঙঞ্জন, মাত পিত! সখাগণ 
সবে হয় মোর প্রাণ সম। 
তার মধ্যে গোগীগণ, সাক্ষাৎ মোর জীবন 


তুমি মোর জীবনের জীবন। 
ভোম! সবার প্রেমরসে আমাকে করিল! বশে, 
আমি তোমার অধীন কেবল।” 
হা গোবিন্দ, তোমার যখন এই অবস্থা অহোরাত্র কাদিয়াও তোমার 
'বরঠি নাই তখন তোমার কাছে কীদিয়া আর কি করিব; তুমি যাহাদের 
চন্ত কাদিতে, কাদিতে হয় সেই ব্রজ্গোপিদের নিকটই যাইয়! কাদিব! 
্রকুঞ্চচন্ত্রের মনের কথা ঠাকুর অন্যদিন প্রিয়সখ! অজ্জুনকে গোপী 
"মহিমা কীর্তন করিয়৷ বলিতেছেন 
সহায়! গুরবঃ শিখ্য!ঃ তৃজিযা। বান্ধবাঃ স্রি়ঃ 
সত্যংবদামি তে পার্থ গোপ্যঃ কিং মে ভবস্তি ন। 
কষ্ণের সহায় গুরু বান্ধব প্রেয়সী। 
গোপিক। হয়েন প্রিয়া শিষ্যা। সী দাসী ॥ 
ধে গোঁপীগণের মহিমা স্বয়ং গোপীনাথ বলিয়া! শেষকরিতে পারেন 
নাই, ভক্ততরষ্ঠ উদ্ধব মহারাজ যে গোপীগণের চরণ রেণু প্রার্থনা করিয়া- 


২৪” ভক্তি ১৯শবর্ষ ১২শ সংখ্যা 


ছেন সেই গোপী তত্ব ও গোপীম হুমা ভ্রীব কিরূপে বুঝিবে? মধুরার নাগরী- 
গণই গোপীভাগ্যে ঈন্ঘান্বিত হইয়া ক্ষোভে বণিয়াছেন কোন্‌ কঠোর 
তপন্তার ফলে গোপীদের এই হুর্ণভ ভাগ্য ঘটয়াছে জানিতে পারিলে 
আমরাও নাহয় সেইরূপ তপশ্চরণ করতাম? ইচার উত্তর কলিধুগে 
মেই গোপীক্জনবন্লভ প্রচৈতন্যদেবের শ্রীমুখেই আমর! পাইতেছি সর্ব্- 
প্রত শ্রীসনাতনকে বরলতেছেন --দেখ সনাতন বেদাদিকথিত জ্ঞানকাণ্ড, 
কর্মকাণ্ডের অনুশীলনে বা যোগদাধনায় রূপ সৌভাগোর উদয় হইবার 
কথা নহে, কুষ্ণমী ধূরযযসিন্ধুতে মন্জিবার একমাত্র উপ রাগমার্ণে গোপী 
অনুগত হইয়! ভজন । 


“কন্দুজপ যোগজ্ঞানত -  বিধিভক্তি তপধান 
ইহাছৈতে মাধুর্য, ঢলভি 
কেবল যে রাগমার্গে ভজেকঞ্চ অনুরাগে 


হাঙারে কষ মাধুর্য স্বলভ |” 


এই রাগমার্গের ভজন ব্র্গ বিনা অন্য কুত্রাপি পাইবে না। ইচার 
অনুশীলনে শেষে বৈধী ধর্মকর্ম সব ছাড়িয়া যাইবে । 


প্রজের নির্মল রাগ শুনি-ভক্তগণ। 
রাগমার্গে ভজে যেন ছা ধর্খু কর্ম ॥+ 


শ্পাদরূপ গোথ্বানী রাগের লক্ষণ বলিয়াছেন ইহার ঢইটি বিশিষ্ট 
পরিচয় _প্রথম্ট 'অভিষ্ট বস্থৃতে স্বাভাবিকী প্রগাট তৃষা, হুমা যেমন 
 স্বতোষুত এবং অদম্য অভীষ্ট বস্থতে এরূপ অদম্য পিপাদা হওয়। ঢাই। 
দ্বিতীয় লক্ষণটি হইতেছে উঠ্টে আবিষ্টতা, যেমন ভূতাঁবিষ্ট জীবের নিজের 
্বতন্তরতা কিছুই থাকেনা গুরুনাই ইষ্টানিষট ধর্মাধন্্াজ্ঞান থাকেনা, রাগের 
ধন্য ৪ এরূপ 
ইঞ্টেগ্বারলিকী রাগঃ পরমা বিষ্টত। ভবেৎ। 
তন্মরী-য। ভবেত্তক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ 
এই রাগান্থুগ। ভক্তি গ্রচারণক্ন্ত শ্রীগরাঙ্গ অবতার। নিজ আচরণ 
করিয়া প্রন এই রাগডক্তির কমুগীলন শিখাইয়াছেন। 


শ্রীবামাচরণ বনু 


শ্রাবণ মদিত) জীরনে নিত্য কর্ম ২৪৯ 


অনিত্য জীবনে নিতা কর্মম। 


*নলিনীদলগতক্নলমতিতরলং 
তথ্বজ্জীবনমতিশয় চপলম্‌। 
বিদ্ধি-ব্যাধি-ব্যাল গ্রন্তং 
লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্‌॥” মোহ্মুদগর ) 
“পল্ম-পত্রে বারিবিন্দু যেমন চঞ্চল। 
জীবন তেমন হয় অতীব চপল ॥ 
জানিও ক'রেছে গ্রাস ব্যাধি বিষধর। 
সমস্ত সংসার তাই শোকে জরজর ॥* 


গম্কজ-দলস্থিত বারিকণার স্ায় সতত টল টলায়মান এই জীবনে আস্থ। 
স্থাপন করিয়। মানব জীবনের উদ্দেগ্ঠ সাধনে শিথিগ্ প্রযত্র হওয়াই 
হইণ মুট়ের কাধ্য। আহাবাদি বিষয় ভোগই কেবল মনু) জীবনের 
উদ্দে্ত নহে। আহার, নিদ্র, ভয় ও মৈথুন এই বৃত্তি চতুষটয় পণ পক্ষ্যাদি 
জীবনেও আছে আর মনুষ্য-'জীবনেও আছে। তবে পঞ্ত পক্ষ্যাদির জীবন 
অপেক্ষ। মনুষ্য জীবন যে এরে্ঠ, তাহার কারণ এই যে, মনুষ্য যে ভ্ঞান বলে 
অপবর্গ সাধনে বা পরমার্থ দর্শনে মক্ষম হয়, পণ্ড পক্ষ্যা্দির জীবনে সেই 
জ্রানের অভাব। স্ৃতরাং মনুষ্য প্রীবনও যদি সেই জ্ঞানের অভাৰ ঘটে, 
তাহা হইণে পণ্ড পক্ষ্যাদির জীবনে ও মানব জীবনে কোন প্রভেদই রহিল 
না। সকল জীবনই সমান হইল। 
অত এব অতাৎরৃষ্ট মগ্ষ্য পদবীতে মাথ্যান্বিত হইতে হইলে, কেবল 
আহারাদি বিষয় ভোগে মঞ্জিয়। থাকিলে মনুয্যোচিত কার্য করা হয়না; 
গরস্ধ ভোগাদির স্পৃহা পরিত্যাগ পূর্বক প্রকৃত তত্ব বিচার দ্বার! ভ্ঞান 
লাভ করিয়। কানরূপ বিযম বিষধরের করাল কবল হুইতে মুক্তি লা 
করাই হইল মন্ত্য জীবনের কর্তব্য কার্ধ্য। কাল-কবলিত জীবনে 
ভীবনের আশ! ও ভোগ নুখাদির চেষ্টা যে কিগপ্রকার তাহ! যখন পূর্ণব্ধ 
ভগবান প্রীরামরূপে অংশ চতুষ্টয়ের মহিত অবনীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন 
তখন' জুলক্ষণাক্রান্ত লক্মণকে জীব শিক্ষার ছলে তিনি বলিয়াছিলেন 
যে ঃ-- 
৩১-৩ 


